কৃষি-চক্দ্িক! । 


প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। 


বি পএকতহ 


পপ 


শ্রীযুক্ত এইচ, উড়ে, এষ্‌, এ, সাহেব মহে+দয়ের 
অনুমত্যনুসারে 


শ্রউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্তৃক 
সঙ্কলিত। 


তীয় সংরণ। 


গ্রকৈলাসচন্ত্র সেন গুপ্ত ছারা প্রকাশিত। 
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1870, 
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বিজ্ঞীগন ৷ 


শী পাপ 


তিন বৎসর অতীত হইল কৃষি-চন্ট্রিকার প্রথম ভাগ প্রথমতঃ 
মুদ্ধুত হয়। সেই সময়ে প্রেসিডেন্দি সার্কেলের স্কল-ইন্মেগক্ট্র 
মহামান্য শ্রীযুক্ত এইচ উদ্ড্রা, এন্‌ এ. মহোদর পুস্তক খানি'লইয়া 
সবিশেৰ আমন্দোলন করেন) তিন প্রসিদ্ধ উদ্িছ্জবিং শ্রীযুক্ত সি, 
বি, ক্লার্ক মাছের, কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয়ের কুষি-শান্তে 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোছন মুখোপাধ্যায় এব* আরও কতিপর 
প্রধানই ব্যক্তির নিজটে, এক ১ এ পৃত্ক্ধ প্রেরণ করেন । তাহারা 
পুস্তকখানি সম্বন্ধে যে মন্তর্য প্রক্কাশ করেন, তাহ] নিতান্ত উৎমাহ- 
বন্ধক হইরা ছিল। প্রথম বানের মুছ্দিত সহমূ এগ প্ৃস্তক ছব 
মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হওয়ার উহার পুনমুদ্বাঞ্কনের আবশ্যন্ক 
হয়; ক্ষিন্ত তংকালে আমার অন্ািপত বিষর সকল মৎ্গুঁহীত 
হইয়া না উঠায় মুদ্ঙ্কনে প্ররৃতত হইতে পারি নাই। অনেক দিন 
পরে যতদূর সপ্গ্রৎ করিতে পারিয়াছি, তাহার কতক গুলি বিন * 
প্রথম ভাগের অন্ধগত করিয়া সহশিষট অৎ্শ চোস্ক-প্রপালা)৪দ্বিতীয় 
ভাগে সন্গিবেশ পুর্ধক উত্তর এগ্ড এক সঙ্গে মুদ্িত ও একত্র নিবন্ধ 
করিলাম। এই সং্গ্রছে আমি যতন ৪ পরিআঘ করিতে সারযানু- 
সারে ক্রটী করি নাই | কৃষি নমাজের কয়েক খানি ইত্রাপ্সি 
পুস্তক ৪ রিপোর্ট, কৃষিদর্পণ, কৃষি বিষরক পরাশর সংগ্রহ ৪. 
অন্যান্য কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তক অবলম্বন এব* উদ্যানের 
কার্ধা প্রণালা দর্শন করিরা পুস্তক খানি সন্কলিত হছইল। এতগিন 
আমার পুঞ্গনীয় শিক্ষক বিখ]াত কৃষিবেন্ত প্রযুক্ত বাবু রিনোহন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই বিষয়ের যে সকল উপদেশ, 
পাইয়াছিলাম, আবশ])কমত তাঙ্থার কোন২ অধ্শও এই. পুস্তকে 
নিবেশিত করা গিরাছে। 


এব'রের পাগুলিপি কলিকাতা কড় বাজারের ফ্যামিন্িলিটাররি 
ক্লবে পঠত হয়, তাছাতে প্রযুক্ত উড়ো সাহেব মহোদর এব* উক্ত 
সম্ভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদদাস মল্লিক তথা শ্রীযুক্ত বাবু 
নৃত্যলাল মন্লিক এব* উপস্থিত সভ্য মছ্ছোদয়গণ পুস্তকথানি 
অনুগ্রহ পুর্ধ্চ শ্রবণ করিরা যথোচিত সন্তোষ প্রন্াশ ও উৎসাহ 
প্রদান করেন; উক্ত মছোদক্নগণের প্রদক উৎসাহ বাক্যই আমার 
এবারকার উদ্যোমের একটা প্রধান প্রবর্তক। সুহরা* তাহাদের 
সনীপে ষে, "কৃতজ্ঞ হইয়! রহিলাম, তদ্িষয় বল] বালুল্য মাত্র। 
ন্সপর এস্কলে ইহ্থাও উল্লেখ কর) অতি আহ্শ্যক ষে, আমার পরম 
সুন্ধং প্াযুত বাবু অস্থিকাচরণ সেন, বি, এ, শরয়ুক্ষ বাবু দাননাথ দন 
রং প্রযুক্ত বাবু প্রীঘন্তচন্ত্র হাজরা ইহার1 ঘথেষ্ট পরিশ্রন স্বাকার 
পুর্বক্ক অনেকগুলি বিষয়ের সৃষ্কলনে সহারত; করিয়াছেন । 


জ্রউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত । 
বরাহন্গর। 
১১শে আগ, 
১৮৭৫ খ্রীঃ | ) 


প্রথম ভাগ! 
হ্ষর । পৃষ্ঠা। | ব্ষিয়। পৃষ্ঠা। 
ভারতবর্ষবামিদিগের : কৃষিকার্যো-বাবন্ৃত এ- 
কৃষিপ্রবৃ্ি ১... দেশীয় যন্ ৫২ 
কৃষিব্ষর়ক  আধারণ । গামুলা হা টবে চুরা 
জাতত বিষয় ....৮ 1 উৎপাদনের নিরী ৫৭ 
জল মিঞ্চনের আব্শ্য | শাক্সবা৬র আ্বাকার 
কতা এবঘজল মিঞ্চন্‌- ৃ বড় করিবার উপাদ্ধ ৬৭ 
প্রণালী ১০:3৪.) 
৮৯ গু 
ঃ 55০ ০9. হু 
পরাক্ষা রর : দ্বিতীয় তাগ। 
উদ্ভিজ্-লার ১৫ গোল আদু ২. ৬৯ 
প্রাশি-সার্‌ 2, ২৬ রেডিম (মূল) ৮ ৭২ 
মিশিত সার ২৭ বিট ১ ৭৪ 
কলন ... ১৯ শালগান ».:... ৬ 
গুটি-কলম ৩০ ণ গাজর ১১ »** ৭৭ 
টি-ুলম ৩১ 1 ব্রকলি ০:০৯ 
ঘোড়-লম ১৮ ৩৩ মানিক ৮০ 
শারাকলন ৩৮ ] ল ১১ ৮১ 
চোকু-লম্‌ ৪১: এরাৰট 2২ 
চোজ-কলন ৪৩ 1 আদাওহরিদু! ... ৮৩ 
জিজ্পং-তলম ৪৬ | শাক-আলু ৮৪ 
ভদ্যানের হৃতিক প্রস্থ কোলরেপি ** ৮৫ 
ভের শিরিম ৪৮ 1 মাট কলাই লা চিনের 
মৃিকা খনন কর? ও | হাদাম ১.৮ ৮৬ 
সার দেওয়ার বিষর* ৫০ মস ৩, 5০৮৬ 


সুচীপত্র । 








ব্ষির। পৃষ্ঠা । ; ব্ষর়। পৃষ্ঠা । 


কারন, **১১৮৮ ফুটী .. রর "৮ ১০১ 
আর্টি- -চোকৃরহাতি-চোঁক) ৮৯ আকুগানিস্কলীর তর্ম- 
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] 
ডেকঙিলম্‌ আর্টি-চোক ৮৯ জের চান এ টু 
কপি ,.. ** ৯৩ ূ ককিমুর ১০৫ 
ফুলকপি , ১৯০৯১ সসা .. ১০ ১০৬ 
পাল?-শা্ ০০ ৯৫ বিন ... ১ ১৩ 
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স্কোয়াস ৮০ ১০১ 1 ইন্কুদৎ ১১৬ 





হ ১. 
ভারতব্ধবাসিদিগের ক্লষি-গ্রবৃত্তি। 
মানসিক প্রবৃত্তি না থার্টিলে কোন কার্ষেয উৎসাহ 
জন্মে না এবং উৎসাহ ভিন্ন কোন কাধোকুই উন্নতি 
হইতে পারে ন। | এ বিষয় প্রমাণের নিমিত্ব ভারত- 
বধবানিদিগ্রের নিকট বাগাডঘ্বর বাহুল্য। “কৃষি- 
,কায্য এ বিষয়ের একটী প্রধান উপপাদ্য। ভারত- 
বর্ষে কাহারও কৃষি প্রবৃত্তি নাই। তাহাতে কুষি- 
কাধের যেপ্রকার হীনাবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা 
সকলেই প্রতাক্ষ করিতেছেন। আমরা দাশত্ 
প্রিয়, দাসন্ত্বে আমাদের পিলক্চণ প্রবৃত্ত স্থৃতরাং 
তদ্দিষয়ে যতদুর উন্নত হওয়ার, হইয়াছে । এদে- 
শের প্রধান প্রধান লোকের! কৃষি বৃত্তিকে অতি নীচ 
বৃত্তি মনে করেন । কি উপায়ে প্রজার! অর্থোপার্জ্জন 
করে, কি প্রকারে কুষির উন্নতি হয়, কিসেই বা 
ভূমির উর্বরতা জন্মে, এ সকল বিষয়ে তাহাদিগের 
মনোবোগ মাত্র নাই। দিশেষ আক্ষেপের বিষয় 
এই, আজ কাল কৃষকের সন্কানেরাও স্বেচ্ছাক্রমে 
পোত্রক কৃষিরৃত্তি পরিত্যাগ করিয়। দামত্ব করিতে 
ক 


(২) 


লোলুপ হইয়াছে। ভাল কাপড়, চাদর; জুতা 
ব্যবহার পুর্ব্বক বিলাসেচ্ছ| পুর্ণ করিয়া স্থতী হইব, 
এই আকাঙ্ক্াযরলাঙ্গল ধারণে আর তাহাদের প্রবৃত্তি 
হয় না।' পরন্ত চাকরী স্বীকার করিয়! যে স্থ 
ভোগ করে তাহ] কাহার অবিদ্িত নাই! সুখী 
হওয়৷ দুরে থাকুক লাভের মধ্যে পূর্বপুরুষের! 
কৰিকাধ্য দ্বার যাহ! নঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, ক্রমে 
ক্রমে তাহা নাশ করে, এবং পরিশেষে প্নক মুদি 
তগুলের জন্য লালায়িত হয়। যে পর্য্যন্ত এইৰূপ 
অবস্থাপন্ন ন৷ হয়, কৃষিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়। সেবক 
বৃত্তি অবলম্বন করায় কি সখ তাবৎ তাহার! তাহা 
বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে উচ্চ শ্রেণীস্থ ভদ্রলোক 
মহাশয়ের! কবি কায্যের নায় কি ব্যবসায়ীদিগের 
প্রতিও সাতিশয় অবজ্ঞ প্রদর্শন করেন। কোন 
কার্ষ্যে কাহার ভ্রুটা দেখিলে অমৃনি তাহাকে “ছাসা' 
বলিয়। তিরক্কার করিয়া থাকেন। ক্লুষকের! তীহা- 
দের নিকট যে, নিতান্ত হেয় তাহ উক্ত তিরক্কারেই 
স্পট অনুভূত হইতেছে। 

উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের! যখন কৃষিকে এইৰূপ নীচ 
জ্ঞান করেন, তখন ক্লষকদিগের সামান্য জ্ঞানে তাহ! 
তুচ্ছ বোধ হইবে আশ্ধ্য কিঃ অতএব কৃষকের! 
ইচ্ছাপুর্ব্বক কৃষিকাধ্ধ্য পরিত্যাগ করিতে, যে 
যাত্বিক হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে বড় দোষ দেওয়] 
যায় ন! কারণ বড় হওয়ার ইচ্ছা সকলেরই আছে। 
সকলেই আপনাকে সম্মানিত করিতে চেউ। করে। 


6৬.) 


এপ অবস্থায় নাধারণের হেয়জনক কার্ষে নিযুক্ত 
থাকিতে তাহারা কেন সন্ত হইবে? অতএব 
প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিলে উচ্চ শ্রেণীস্থ সন্তাস্ত 
'মহাশয়েরাই এবিষয়ে সম্পর্ণ দোষী | সে ঘাহা হউক 
যে কৃষি আমাদের একমীত্র উপজীবিক।, যাহার 
অপ্রতুল হইলে দেশ মধ্যে হাহাকার শব্দ উিত 
হয়, তাহার প্রতি অনবহিত থাকা ঝতদুর কলচাণ- 
কর, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। পরস্ত" 
সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমাদের জন্মভূমি,তারত- 
বধের মৃত্তিকা সাতিশয় উর্ববরা; নিতান্ত অযত্ত্বে বীর্জ 
ছড়াইলেও উর্বরতা গুণে তাহা! একেবারে নিষ্ফল 
হয় না। যদি এদেশের কৃষিকার্য্য ইংলও প্রভৃতি 
দেশের ন্যায় কৰ্ট সাধ্য হইত, তাহা হইলে 'আমা- 
দিগকে নিশ্চয়ই বিদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষ। করিণা। 
চলিতে হুইত। বস্তুতঃ এদেশের কৃষকদিগের 
কাধ্যগতিকের পর্যযালোচন1 করিলে এমত উপলব্ধি 
হয় না যে, ইহার! নিজ শ্রমার্জত শস্যণদ্বার! অন্য 
ত্রের অভাব মোচন করিবেক এপ অ ভপ্রায় রাখে। 
যদি এদেশীয়দের ভূমিকর্ষণ প্রণালী উৎকৃষ্ট হইত 
এবং রীতিমত চাস কার্য সম্পাদনে ইহাদিগের 
মাননিক প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা! হইলে স্বভাবতঃ 
উর্বরা তাঁরত ভূমিতে, যে অপর্যযাণ্ত শস্য উৎপন্ন 
হুইত তাহ! আর বলিবার অপেক্ষ। রাখে না। 
এদেশীয় উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরা কৃষিকার্য্য পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়। পুর্ববতন আধ্যগণেরও 
কখ২ 


6৪. | 
যে, এবিষয়ে হতাদর ছিল, ব| তাহার! কমিকার্ধ্যে 
অমনোযোগী ছিলেন, এমত বলা যাইতে পারে 
না। সোণার ভারতবর্ষে কোন্‌ বিবরের ক্রটা ইল? 
এক দিন'যে, ইহাতে ক্লধিবিদ্যার নিলক্ষণ চর্চ* 
ছিল, কলধিশাস্ত্রের উত্বূর্ষের জন্য এ₹ দিন বে, 
ভারতবর্ষ-বানিদিগের মস্তি্ধ সঞ্চালিত হইয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ অগ্নিপুঁরাণ, মনু-সংহিতা, ত্রহ্ম-পুরাণ, 
'রুতারতাকর, চতযচিশ্ামণি, দীপিলা প্রভৃ,ত গ্রন্থে 
বিদ্যমান আছে। তিন পরাশর কত কষি-সংএহ 
নামক পুন্তনও তাহার দৃন্টা্ সণ । খ বরা 
স্বহস্তে ডূর্মিকর্ষণ ও জল গেচন গড়ি ত কাখ্য 
করিয়া স্বং আশ্রমে ব্ক্ষাদি উৎপাদন বরিতেন | 
আমাদের পবিত্র আর্থস্বান কুরুক্ষেত্র নামক শিস্তীর্ণ 
ভূমি, মহারাজ বুক স্বভস্যে চান করিয়াছিলেন । 
বিশেবতঃ শিল্প গি/খত হ্োকে কি 0 প্াচান 
আযাগণের গাঢ়তর ভক্তির ভাব স্পষ্টতঃ প্রকাশ 
রহিয়াছে । 

অন্নং প্রাণ বলঞ্চান মন্নং সব্বার্থ সাধকং | 
দেবান্থুর ননুষ্যাশ্চ সর্ষে চান্সোপ জাংবনঃ || 
অনন্ত ধানা ছি ধানাং কুষটা ঘিনা নচ। 
তম্মাৎ সব্বং পরিত্যজা কুবিং যন্দ্রন কারয়েৎ 
কৃষিধন্যা ক.ঘর্দোধ। জন্যনাং জীবনং কৃথিঃ। 
হিংসা।দ দোষ বি ুচ্াতেহতিথি পুক্গনাত।। 


৮ 


প্রাচীনের! কষিকাধ্যের প্রতি এই প্রক্কারে ভক্ত, 


(৫) 


ঘত্ব ও সমাদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তথাপি 
কালের এমনি দোষ, আমাদের এমনি অর্ধবাচীনতা, 
/য আমর! সেই সুখের ব্যবসায় একেরারে পরিত্যাগ 
করিয়া ছ। একবার ভ্রম ত্রমেও সেই জাঁবন স্ববপ 
কৃষির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করি না। আমাদের 
নিশ্চেকউতার কথা অধিক কি বলিব । আমরা এত- 
দ্র চৈতন্য বিহীন যে, কেহ চক্ষে অলি দিশা 
দেখাইয়া দিলেও আমর! আমাদের উন্নতির পথ 
দর্শন করিতে সমর্থ হইনা। ভারতবর্ষে কুষিকাধোর . 
দুরবস্থা দর্শন করিয়! কৃষি প্রবৃত্ত সম্বর্ধনার্থে মহাত্মা 
নেরি সাহেবের প্রার্থনানুসরে ই ইণ্ডিতা 
কোম্পানি বার্ষিক সহজ মুদ্রা! দান করিতে অঙ্গীকার 
করেন। এই সহজ টাক! উপলক্ষ রিয়া এক 
'সমাজ সংস্কাপিত হয়। তত্বালে সহকারী সেক্রে: 
টরী মান্যবর হোলণ্ট সাহেব এ সভার অঙ্গীকার 
পত্র বিশ্গেব যত্তের সহিত ঘোষণা করেন। তাহ;তে 
কৃষি সমাজের উন্নতি সাধনের অভিপ্রায় অতি স্পঞ্ট!- 
ক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃৃষিসম্বন্ীয় এ সভ1 
স্থাপিত হইলে, সভার সম্পাদক উইপিয়ম্‌ লেস্তর 
সাহেব, ত:ৎকাপ্িক গব্ণর লড আমহন্ট মহোদয়ের 
সমীপে নেং প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি তদ্দণ্ডেই 
তাহা! পুর্ণ করেন। অধিক নি ঠিনি এবং ত।ভার 
সহধর্মিণ সেই সময়ে সমাঙ্জের প্রতিপালকের পদ 
এরহণ করেন এবং সমাজবে বিশেষ উ্নতও করির- 
ছিলেন। এই প্রকারে ভারতবধীঁ কষিমঘাজ 
হও 
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সংস্থাপিত হইয়া! তাহার শ্রীবুদ্ধিও হইয়াছিল, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি হয় 
নাই। 

১৮৩৫ শ্রীঃঅন্দে যখন ভারতবর্ষের পরম হিত- 
কাঁরী লড উইলিয়ম্‌ বেটিক্ক মহোদয় স্বদেশে যাত্রা 
করেন, তখন তিনি স্ব মুখেব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
« এদেশে অন্যান্য বিদ্যার যেমন অপ্রাচুর্ষা, তেমনি 
কুবি 'বিদ্যারও অপ্রাচুর্যা দৃষ হয়। আ.ম এই 
অুপ্রাচুর্যা দর্শনে কি গষান্ত ছুঃখিত হইয়াছি, তাহ 
প্রকাশ করিতে পারি না। ভারতবর্ষের চতুর্দদিক 
নিরীক্ষণ করিলে ইহার তিনটা চিজ্ত লক্ষিত হয়। 

লে সে অন্য কিছুই নহে, দরিদ্রতা--অপরৃষ্টতা-- 
অপমানিতাঁ। এই সকল দোষের প্রতিকারার্থ অন্য 
কৌন মহৌষধ দেখা যায় না, একমাত্র আছে 
তাহার নাম জ্বান-জ্ঞান-_ছ্ঞান।” 

এই প্রকারে সাহেবেরা ভারতপর্ষে কৃষি প্রবৃদ্ধি 
সংবর্ধনার্ধে বিস্তর প্রয়াস পান, কিন্তু আমরা এমনই 
অকর্মণ্য যে, বকার্য্য সাধনের সমুচিত উপায় সন্ত 
অলস হইয়া রহিলাম। ইহা কি সাধারণ আক্ষে- 
পের বিষয় !! ! অন্মদ্ধেশীয় উচ্চশ্রেণাস্থ সহ্থান্য 
মহাশয়ের] যদ কৃবিকাযোর উন্নতি বর্থনে যত্্ুবান 
হইতেন, কষক দগকে হতাদর ন1 করিয়া উৎমাহিত 
করিতেন, তাহ। হইলে বোধ হয় ভারতবষের শপ্য।দি 
দ্বারা ভারতবর্ষের ন্যায় ছুই তিনটী দেশের কুলান 
হইত। নীলকর সাহেবেরা ভারতবর্ষে আসিয়া ষে 
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ভয়ানক লাভ করিয়। গিয়ছেন, তাহা কাহারও 
অজ্ঞাত নাই। 

, বর্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরাই 
গবর্ণমেন্টের চাকরির জন্য লালায়িত। শিদ্যালষে 
প্রবেশ করিয়াই তাহারা চাকরি লাভের আশায় 
অধায়ন করিতে আরস্ত করেন। বিদ্যালয় পরি- 
ত্যাগ করিয়। চাকরির জন্য বিদেশে অস্বাস্থ্যকর 
স্থানে গমন করিতে বাধ্য হন। বদ রুষির প্রতিবিরাগ 
না! থাকিত, যদি ক্ৃষিকার্ধাকে অসন্মানের , কাষ্য, 
বলিয়। জ্ঞান না নরিতেন, তাহ! হইলে এত ছুর্দশ। 
ঘটিত না। চাকরিতে আমাদের থে স্ুখ* এক জন 
সামান্য কৃষক তদপেক্ষা নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে 
থাকে । তবে কোন২ পদে স্থখ থাকিতে 'পাঁরে 
* সত্য, কিন্তু চাকরিতে সেক্প সৌভাগ্য কজনের 
ঘটে? ফলতঃ ক্লষিকার্ধ্য দ্বার যে. চাকরি অপেক্ষা 
অধিকতর স্থখ-সম্পত্তি পাত করিয়া! স্বাধীন ভাবে 
থাকা যায়, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকাধ করিবেন। 
অথচ কোন শিক্ষিত লোকই সেই কার্যে প্রবেশ 
করিতে চান ন1। নিতান্ত হীনাবস্থার অজ্ঞ ইতর 
লোকেরাই রুবি ব্যবসায়ী হইয়াছে । তাহার! 
অমার্জিত স্বভাব এবং বুদ্ধি দ্বারা যাহা করিতে 
পারে, তাহাই হয়। সুতরাং কৃষি কাধ্যের দিনং 
হানাবন্থাই ঘটিতেছে। এই সকল দেখিয়। শুনিয়াও 
আমাদের জ্ঞান হইতেছে না ইহাই অধিকতর 
আশ্চর্য, ধন্য আমাদের প্রবৃত্তি ! ! ! 


(৮) 
কৃষিবিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় 


১ বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে জল, বায়ু এবং 
উত্তাপের গরিমাণানুমারে তাহা অস্কুরিত হইয়া 
চার! জন্ষমিয়া থাকে। যাহার যে প্রকার স্বভাব, 
মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উষ্তাপ প্রভৃতি সমন্বয় রাখিয়া 
তাহরে প্রতি সেই একার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিতে 
পারিলে নিশ্চই কৃথিবার্ষের উন্নতি সাধন করিঠে 
পার৷ যায়। স্বভাবের বিরুদ্ধ বাবস্থা হইলে কখনই 
বাঞ্চত ফল লাভে সমর্থ হওয়। যায় না। অতএব 
উদ্ভিজ্জর্দেগের স্বভাব পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্থ আ- 
বশ্যক। 

২। বায়ু এবং উত্তাপের ন্তানাধিকা যেমন অস্থু- 
রোৎপাদনের পিদ্বকারক, চারার পক্ষেও সেইপ 
পীঁড়াদায়ন | অর্থ।ৎ চারার স্বভাব অপেন্সণ তাহা- 
তে বায়ু বা উত্তাপের ন্তানতা বা আধিকা ঘটিলে 
চারার পত্র পণুবর্ণ, পল ক্ষুদ্র, শাখা শুষ্ক ও তাহা- 
হইতে রস-ননর্গত হইয়া থাকে। ঈ 

৩। নীরম এবং উতন্তাপিত ভূমিতে বীজ বপন 
করিলে তাহা কখন অস্কু'রত হইবে না। 

৪।বীন্দ অর্ত ক্ষুদ্র হইলে রোপণ সময়ে তাহার 
উপর অতি পাতল!| করিয়। মৃত্তণি চাপা দেওয়। 
উচত। নতুবা অঙ্কুরোতপাদনের বাঘত হর। 
» শীতরাতাতইপিরোগেো যারতে পাছুপএতত। 

অনৃদ্ধিম্চ প্রবালামান শাখাশে'বোর্সঙ্ষ তি। বৃ, স্। 


(৯) 


রহৎ বীজ হইলে কিছু অধিক মৃত্তিকা চাপা দিলেও' 
হানি হয় না। 

৫। যে সকল বীজ অধিন্গ জল বায়ু সহ্য করি- 
তে পারে, তাহাদিগকে বর্ষাকালে এবং যাহার! 
অধিক জল লাগিলে পচি্ন যায় তাহাদিগকে শীত 

কালে রোপণ কর! বিহিত। 

৬। সকল প্রকার পুরাতন বীজ চণের জলে 
ভিজাইয়। কিন্ত অগ্রে শরদ্ধ জলে ভিজাইয়া পরে 
ঘুঁটের ছাই মংযুক্ত কয়া রাখিলে শী অধর জন্মে। 

৭| বজ বপন ও চারা রোপণ করিবার পূর্বের 
ভূমির ব্ধগাদি কাধ্য শেষ কবরয়া উত্তম পাটি করা 
কর্তব্য | 

৮। উত্পাদ্কা শণ্তি বৃদ্ধি করিনার জনা' নেত্র 
সার দেওয়া অতি আবঙ্ান। সামান/ কবির পক্ষে 
খোইল ও গোনয়ের সারউ ঘথেক্ট | 

৯। বাজ বপন বরণার পুর্ব লাঙ্গল দ্বার। 
ক্ষেত্র খনন বিয়া সার ড়াইতে ভয় | সাহৎসারিক 
চারা রোপণ করিতে হইপে ম্েত্রে তিন বার সার 
দেওয়। উনচত। (১৭) চারা রোপণের পুর্বে চাষ 
পিয়। এক বার, (২ চারা রোপন সময়ে এক বার 
(৩য়) চার! বড় হভলে এক বার.। 

১০। বর্ষান্থালে চারার মুলে সার দিলে তা 
বৃষ্টির জলে ধৌত তই বায়, স্মতরাং সে সার দেও 
য়ায় কোন কপ দর্শেনা। এজনা মাঘ বা! ফাল্যন 
মাসে চরার মুলেসার দেওয়া কর্তায। 
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১১। চারায় সার দিতে হইলে কেবল মূলে না 
দিয়া, তাহার চার্রিদিগে বিয়ারের মৃত্তিকায় দেওয়া 
উচিত। | ্ | 

১২। কোন চারার মুলে সদ্য গোময় দেওয়! 
কর্তব্য নহে। পচা গোময় সারৰূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

১৩। ফলোৎপাদক বৃক্ষের মূলে উহার মুকুল 
'হুইনার পুর্বে সার দিয়! মূলস্থ মৃত্বিক1 সরস রাখিতে 
পারিলে এবং পরে ফল হইলে সেই ফল বান্ধিয়া 
স্র্ব্যোত্তাপ হইতে আচ্ছ।দিত করিয়! রাখিলে ফল 
বড় হয়।' 

১৪। গোরু ও ঘোটকের মল বিকৃত হইয়! 
মৃত্তিকা ৰপে পরিণত হইলে, তাহাকে ফাস মৃত্তিকা 
বলে । কৃষি মাত্রেই ফাঁস মৃত্তিকা! উপকারী। ইহার 
সংযোগে ক্ষেত্র বিশে উর্বরতা গুণ প্রাপ্ত হয়। 

১৫। ঘণ ঘাস বিশিষ্ট স্থানের চাপড়া কাটি 
স্কপাঁকারে ্াখিলে সেই স্তুপের পরিশ্ুষ্কাবস্থা উত্তম 
উব্বরা মৃত্তিন। মধ্যে গণনীয়। 

১৬। নদী বা খালের কুলে যে পলি পড়ে, 
তাহার উৎপাদিক শক্তি অত্যন্ত অধিক। 

১৭। অন্ুৎ্পাদক ভূমির মৃত্তিকা খনন করিয়! 
পোড়াইলে অনেক উপকার দর্শে। চিন্ধণ মৃত্তিকা 
রীতিমত পোড়া হইলে তাহার কাঁঠিন্য ও জল 
ধারণ শক্তির লাঘব হইয়। উর্বরতা বৃদ্ধি হয়; এই 
কারণ বশতঃ এদেশীয় কৃষকের। ধান্য ক্ষেত্রের 
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থান কাটা হইলে নাড়ায় অগ্নি লাগাইয়! ক্ষেত্রের 
সৃত্তিক! পোড়াইয়। থাকে। 

১৮। প্রাচীন দেওয়ালের মৃত্তিকা] ক্ষেত্রে দিলে 
ক্ষেত্রের উর্ধরত। অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। 

১৯1 এক জাতীয় শস্য ক্রমাগত জন্সিলে মৃত্তি- 
কার উর্বরতা নষ্ট হয়। এজন্য সময়ে ২ ভূমিতে 
ভিন্ন জাতীয় শস্য ও সার দেওয়া কর্তব্য। 

২০। বায়ুর সংস্বে মৃত্তিক। বিশোধিত হয়! 
এনিমিত্ত বর্ষান্তে অর্থাৎ কার্তিকাদি মাসে, অথবা! 
গ্রীয় কালে একবার ও বুফিপাত হইলে আর এক- 
বার মৃত্বিন্ক খনন করির। উল্টাইয়া দেওয়া কর্তৃব্য। 
তাহ! হইলে রৌদ্র ও বায়ু লাগিয়া মৃত্তিকা শুল্ক হয়, 
স্থতরাং বৃক্ষের মুল বা আন্তরিক রস প্রভাতি যে 
সকল কারণে ভূমি অন্ুৎপাদক ছিল, তৎসমুদায় 
বিন হইয়া ভূমির অদাধারণ উর্বরতা জন্মে। 

২১। চার! জন্মিলে মধ্যে২ চারার মুলন্থ সৃত্তিক। 
আলুগা করিয়া দেওয়া উচিত। এ 

২২। উ্ভিজ্জদিগের স্বতাবানুসারে যেখ্তু যে 
প্রকার উদ্ভিজ্জের জন্মবাল নির্দিউ আছে, সেই 
ঝতুতে সেই উদ্ভিজ্জ উৎপাদন নিমিত্ত যত্্র পাওয়। 
উচিত; অন্যথ| যত্বু সফল হয় না। ধর্যার ফসল 
হইলে বর্ষার পূর্বের অর্থাৎ বৈশাখ ইৈষ্ঠ মাসে 
এবং রবি ফসল হইলে আশ্বিন বা কার্তিক মাসে 
সৃত্তক1 সরস থাকিতে২ চাস দিয়! বাজ বপন কর! 
উচিত। 
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২৩। চারার মুলস্থ সৃত্তি্া সরস রাখিবার নিমিত্ত 
জল সেচন 'আদনাাক | 

২৪। বৃষ্টির জল ক্চোন উন্নত-স্থান হইতে আ-, 
সিরা বে'ছ্ছানে ক্ষণকীল অবস্থিত হইৰা অধোগত 
হয় সেই স্থানের মৃত্তিকা পলি পড়ির। অতান্য 
তেদন্বা হুর । স্থৃতরাং তথায় উদ্ভিজ্জ সকল শী 
পরিবদ্ধিত ভইয়া উঠ্ঠে। | 

২৫1 নণার তটন্ত ভূন শিয়ত স্োতে প্রব্তি 
হইলে "তাহাতে কোন চারা জন্মিতে পারে না। 
এজনা সেকপ স্থানে বাধ বান্ধিয়। প্লীনন নিবারণ 
কর! ঝভ্তব্য ( 

২৬।| কোন বৈদেশিক ঢারা রোপণ করিতে 
হইলে তাহার জন্ম স্থানের উত্তপের সহিত সেই 
সঁনের উত্তাপ সমন্বয় কর] অতি কর্ভ ব্য। 

২৭। ছায়া ঘ্বার। ঢারার উত্তাপের নুযুনতা। ঘটি- 
লে উহ! কেন স্কীত হইয়। শ্বেতবর্ণ ও রুহ কার 
বিশিউ হব । এপ বক্ষে ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় 
না। দেন উপায়ে বঁদও ফুল উৎপন্ন করিতে 
পার] যায় কিন্ক তাহা সম্পুর্ণ বিকশত হর না ও 
তাহাতে প্রকৃত গন্ধ থাকেনা । অতএব বৃক্ষের 
উত্তাপ রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। 

২৮। চারার দ্ধিশীলাবস্থার় মৃত্তিদ্ধাকে প্রচুর 
রসে পরিপূর্ণ রাখা কর্তৃব্য। 

২৯। মৃত্বিচার নিন্সে ইক নির্মিত কোন পদার্থ 
থাকিলে সেহ স্থান সর্ধবদ| পরিশুদ্ধ থাকে। সুতরাং 
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তদ্রপ স্থানে চার! রোপণ কর্তব্য নহে; করিলে তাহা 
রসাভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। 

৩০। চারা রোপণ সময়ে এপ্রকার সতর্ক থাকা 
আবশ্যক, যেন সনের মীমা অতিক্রম করিয়া! চারার 
কাণ্ড ৃত্তিকা- গর্তে প্রোথিত না হয়। 

৩১। কোন কারণে বৃক্ষের ফল জন্মণার বা- 

ঘাত ঘটলে, সেই বৃক্ষের শাখা কিংলা চোগ্চের 
হত তজ্জাত।য় চাঁরার কলম করিলে, অবশ) ফল 


। 
২| চারা রোপণ সময়ে তাহাদিগকে উপধুক্ত 
অন্থরে২ রোপণ করা উদ্চিত। বারণ চারা সকল 
ঘণ২ প্ুতিলে তাকাদের পুণাবস্থার স্ময় পরস্পর 
সংস্পর্শ হইয়া নিপাড়িত হয এবং তজ্জন্য ভাঁপবূপ 
ফল মুল জন্মিতে পারে নাখ। 

৩৩। রৃহ্জজ্বাতীয় বৃ ক্ষের চার। সকল পরস্পর 
২০ হস্ত অন্যরে রোপণ করাই উন্তন কপপু, তাহাএত 
অন্্রবিধা থাধিলে ১৬ হস্ত, নুন কণ্পে ১২ তস্ত 
পর্যন্ত অসুর রাখিয়া রোপণ করা যাইতে পারে। 
ইহার কম হইলে গাছ নিস্তে হউয়া পড়ে । 


* অভ্যাস জাতা স্তরহঃ লন্নপুশন্ত : পরম্পহ্ছে। 
পত্রৈ মুলৈষ্চ ন ফল* সন্যক্‌ গদ্ছন্থি পাঁড়িতা, | 

+ উত্তম বিৎশতি্হন্তা মধ্যদ* যোড়শান্তর*। 

সানাহ স্থানান্তর* কার্ধু;* বৃক্ষাণা*, দ্বাদ শান্তর" ॥ র, স+| 
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জল সিঞ্চনের আবশ্যকতা এবখ জল সিঞ্চন 
প্রগালী। 


উদ্ভিজ্জদিগের পরিবর্ধনার্থ জল অতি আবশ্য- 
কীয় পদার্থ । জল-বিহীন ক্ষেত্রে উদ্ভেজ্জ সমূহের 
উৎপত্তি সন্তাবিত নহে। তথায় বাঁজ উত্তাপিত 
হইয়া অঙ্গুরিত হইতে পারে না| কদাচিৎ হইলেও 
নস প্রাপ্তির অভাবহেতু কথন তাহার বৃদ্ধি হয় 
না। উষ্ণ দেশের বালুব্াময় নীরস-ক্ষেত্রে এপ 
ঘটে যে, বর্ষাকালে উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্ষার 
শেষ অথরা সঞ্চিত জল বাচ্গাকারে পরিণত হইয়! 
নিঃশেধষিত হইলে, এ উৎপন্ন উদ্ভিজ্জও ক্রমে 
নিস্তেজ এবং শুষ্ক হয়! যায়। অতএব জল ন] 
পাইলে যে, উদ্ভিজ্জ পরিবার্ধীত হইতে পারে না, 
তাহ প্রমাণার্থ বহুল প্রয়াস অনাবশ্যক। স্বভাবতঃ 
সরস ভূমিতে জলের অভাব ঘটিলেই শসাদির 
উৎপত্তি বিষয়ে বাঘাত ঘটিয়া থাকে। বহু উৎ- 
পাদিকা-শক্তি-বিষ্ষ্ট এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমত 
কত স্থান আছে, যে খানে অপরিমিত শস্য জন্মিতে 
পারে, কিন্তু জল গাণ্তির তাদুশ উপায় নাথাৰ/য় 
মরু ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে । যদি কোন উপায়ে 
তথায় জল সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তাহ! হইলে 
সেই অন্র্বরতা গত হইয়া, এত শস্য জন্মেষে, 
তাহা সন্দর্শন কর্রলে মণীয় উদ্যানের শোভা 
লক্ষিত হইবে। ফলতঃ জলই. উদ্ভিজ্জের জীবন 
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স্ববূপ| এই নিমিত্ত যে দেশে তাঁদৃশ বর্ষা হয় না 
অথবা ক্ষেত্রে জল প্রাপ্তির তাদৃশ নৈসর্গিক উপাক্র 
নাই, তত্রত্য অধিবামিগণ অতি পুর্ব কাল হইতে 
ততপ্রতিবিধান করণ পুর্ববক, প্রয়োজন িদ্ধির জন; 
নিজ২ কৌশলোদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়। 
আদিতেছে। রর 

মির দেশে কদাচিৎ বুফি হয়। মিসর বাশীর! 
নীলনদের বার্ষিক প্লাবন দেখিয়া জল সিঞ্চনের 
আবশ্যকতা স্থির করিয়াছিল, এবং উক্ত দেশে যে, 
জল নিঞ্চনের বন্থল প্রচার ছিল, তাহা! প্রাচীন খাত" 
খাল ও হ্দাদির অবশেষ-চিু দ্বারা স্পষ্ট' বোধ হয়। 
ত।ভাদিগের জল সিঞ্চনের নাঁন! প্রকার যন্ত্রের ব্যব- 
ভার ছিল। তৎসমুদায় পদ দ্বারা সঞ্চালিত হইত | 
এখনও মিসর দেশে এ প্রকার যন্ত্র দ্বার জল সিঞ্চন 
কাষা নির্বাহ ভইয়া থাকে। তাহারা নদী হইতে 
জল তুলিয়া, এক রহ কৃণ্ডে রাখে এবং ক্ষেত্রের 
চারিদিকে জল সঞ্চারিত হঠতে পারে, এপ 'পর- 
নাল! গ্রস্ত করিয়া এ কূঙ্ডের সহিত সংযুক্ত করে। 
পরে আবশ্যক হউলে, কুণ্ডের দ্বার যুক্ত করিয়। দেয়! 
তাহাতে জল বহির্গত হইর।, নাল! দ্বারা ক্ষেত্রে 
সঞ্চালিত হয় | কৃষকেরা প্রয়েজনোপযোগী জল 
লইয়া পুনরায় কুণ্ডের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে 
পারে। 

আমাদের দেশে জলনিঞ্চন কার্যে ডোঙ্গা-কলের 
অধিক ব্যবহার জাছে। ডোঙ্গাকলে জল নিঞ্চনের 

শখ ২ 
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প্রণালী এই. পুষ্কধরিণী বা নদীর তীরে পরস্পর কিছু 
অন্যর রাখিয়া পাশাপাশি বপে ছি পুতিতে 
তর। খুঁটী দুইটার মাথায় খাজ কাট।. এ খাজের, 
উপর এইটা বাশ এড়ো ভাবে রাখিয়। একপে 
বানিতে হয় ষে, তাহা পাশ্ব পরিবর্তন করিতে পারে। 
অনন্র আর এনট। লম্বা বাশের এক প্রান্ত জলের 
দিকে এবং অন্য প্রান্ত ক্ষেত্রের দিকে রাখিয়া 
প্রধ্বোক্ত বাশের মধাস্থলে সম্বদ্ধী রাখিতে হয়। 
ক্ষেত্রের দিকে বাশের দে অংশ, তাহার প্রান্তে কোন 
গুরুতর ভার বিক্ষি দ্রবা বান্ধ! থাকে, "মার জলাভি- 
মুখা অংশের প্রান্তে অপেক্ষারুত সু একটা বাঁশ 
নীচেও, দিলে ঝুলাঃ ইয়। বান্িতে ভর । এই শেবোক্ত 
বাশের শিল্প ভ:গে জোক্গার প্রশ্ন মুখ দুঢতরৰপে 
সগ্ব ঠা অগ্রনন্থ দুখ জলাশয়ের তাটে সংলম 
বা/খতে ভ ডেঃ লন রর গ্রান্ত তারের থে 
স্থানে তথ পিবে, তাহা এনপ হওয়। উচিত নে 
ডোঙ্গার জল দেই স্থানে স: ্ পড়িৰা মাত্র নাল। 
দ্বার! সুবিধা মত নেত্রে সঞ্চানিত হইতে পারে। 
ডোজ, 1, উভয় খুটার মধদিয়া জলাশয়ের ন্রিদ্বর 
পর্যন্ত আপিয়া পুরোন বাশে সংলগ্ন থাকে এবং 
পাশে মাচার ন্যার বান্ধিয়া তদুপরি এক জন লোক 
দাড়ায়। জল তৃনিবার সময় এ ব্যক্কি ডোঙ্গার 
মুখ-সংলগ্র বাশ নীচে চাপিয়! ডোঙ্গাকে জলমগ্ন 
করতঃ ছাড়িয়া দেয়। 'চাপিয়! ধারবার সমর 
পুর্রেলিখিত লম্বা বঁশটার ক্ষেত্রাতিমুখা প্রান্ত 
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উন্নত ও জলাভিমুখী প্রান্ত নত হয়। আর ছাড়িয়! 
দিবামাত্র গুরুতর ভার বদ্ধ থাকায়, বাশটা জলপুর্ণ 
ডোঙ্গাকে সজোরে টানিয়! তুলিয়া ক্ষেত্রের দিকে 
নত হইয়া পড়ে। তাহাতে ডোঙ্গার মুখ উন্নত 
হহয়া উঠে এবং অনায়াসে জল সরিয়! ক্ষেত্রের 
দিকে যায়। রা 

কূপ হইতে জল সিঞ্চনের আবশ্যক হইলে,এই 
প্রণালীর একটু পরিবর্তন করিলেই কায সিদ্ধি 
হইতে পারে। উপরে যে সরু বাশচীর নখ! বল।- 
হইয়াছে, তাহার নিম্নে একটা বালুতি সঙ্ষুদ্ধ রাতে 
হয়) ডোক্া স্বতন্ত্র থাকে। পরে প্রব্বোন্ত 
কৌশলে বাল্তিতে জল তুলিয়া, ডোঙ্গায় ঢাপিয়া 
দিতে হয়। এই মাত্র প্রভেদ, নতুবা অর সঞ্লুই 
পর্বের ন্যায়। 

এদেশে দিউনীর ব্যবভার' অত্যন্য প্রচলিত 
আছে । সিউনীতে জল শিঞ্চন খ্রিনার নিমিত্ত 
দুই জন লোকের আবশাক। উহার প্রশস্ত প্রান্থের 
দ্ুইকোণে ছুই গাছি ও সরু প্রান্থে ছুই গাছি দড়ি 
বান্ধা থাকে। পরে ছুই জন লোক সিউনার ছুই 
পাশ্থে দাড়ায় এবং উ্ঁয়ে আপনাপন দিকের দুই- 
গাছি দড়, ছুই হস্তে ধরে। ধরিতে কট না ভয়, 
এজন্য দড়ির প্রান্তে হাগ্ডেল বা তাদৃশ সুবিধাজনক 
কোন দ্রব্য বন্ধ থাকে? অনম্তর সিউনীকে জল- 
মগ্ন করিয়। ছুইন্বনে ঝুঁক দিয় তীরের দিকে জল 
নিক্ষেপ করে। পরন্ত যদ জলাশয়ের তীর এপ 
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উচ্চ হয় যে, ঝুঁক দিয়া ততদূর জল উঠ।ন না যায়, 
তাহা হইলে তীরের মাটি কাটয়৷ মধ্যে একটা কুণ্ড 
প্রস্তুত করে। 'পরে দুই জনে সেই কুণ্ডে জল 
যোগায়, আর ছুই জনে কুগ্ড হইতে জল তুলিয়া! 
ক্ষেত্রের দিকে নিক্ষেপ করে। উপরে জল সিঞ্চনের 
যেখু উপাম্ন লিখিত হইল; তাহা শন্য ক্ষেত্রের 
পক্ষেই প্রশস্ত শস্য ক্ষেত্রে প্রচুর জলের আবশ্যক 
হেতু জলঘ্বারা ক্ষেত্রকে প্রাবিত কর! হইয়া থাকে । 
কিন্ত শাকৃসব্জি বা পুষ্পের উদ্যানে উত্তবূপে জল- 
সিঞ্চন প্রায় আবশ্যক হয় না। আর তাহাতে অনেক 
সাবধানতার প্রয়োজন সুতরাং তন্লিমিন্ত যে 
পুথক 'ব্যবস্থ| আছে, দিনে তাহা উল্লেখ কর। 
যাইতেছে । 

শাক সবজি বা পুষ্পের উদ্া।নে প্রচুর জল গুবেশ 
করাইয়া ক্ষেত্রকে একেবারে প্রাধিত করা নিতান্ত 
হানিজনক ॥ উহাতে বোমা বা তাদৃশ সুক্ষ ছিদ্র 
বিশিষ্ট পাত্র, জল পুর্ণ করিয়। ক্ষণ ধারায় জল 
সেচন করিতে হয়। প্রবল ধারার জল দিলে, চারার 
মূলে গর্ত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়া! ফেলে । 
অপর, ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া অধিক জল সেচন 
করিলে, সেই জলে বী্জ মাটির অধিক নীচে পড়ে, 
বিশেষতঃ জলের উপযুক্ত পরিমাণ না হওয়াতে 
বীজের অতান্ত হানি হয়; এমন কি তাহাতে বাঁজ 
একেবারে নষ্ট হইয়াও যাইতে প্রারে। অতএব 
বাজ বপনের পর অধিক জল সিঞ্চন অকর্তব্য ) 
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কেবল অঙ্কুর বাহির হইবার উপবুকত জল দিলেই 
যথেষ্ট হ্য় | বাঁজের অঙ্গার এবং শিকড় উদ্গত 
'হুইয়া সেই সকল শিকড় যেমন' অঞ্পেই মাটির 
নীচে প্রবেশ করে, সেইৰপ হিনাবে অর্থাৎ 
অন্প২ মাটি ভিদ্দিবার উপতুক্র জল দ্রিতে হয়। 
পরস্থ আবশ্যক মত জল না পাইলেও বাঁজ, 
শু্ধ হইয়! যাঁর ও অন্কুর উৎপন্ন হয় না। অতএব 
জলের পরিমাণ সমান রাখিণার নিমিত্ত 'উত্কৃষ্ট 
উপায় এই; জমীর মধো চৌক্ার ধারে যে সকল 
পয়নাল। থাকে, সেই সকল জলপুর্ণ করিলেই 
চৌকার মৃত্তিকা সরম থাকিবে । কেবল উপরের 
মৃত্তিকা অপ্প ভিজা রাখিবার জনা উদ্যানীয় জল- 
বন্্ দ্বারা কিঞ%চিৎ২ জল দিলেই ভইবে। তাহাতে 
অতিরিক্ত জল শিদন্ধন বাঁজ পটিয়া যাইবে, না, 
অথব। জলাভাব বন্তঃ ন্‌. ভা শক ভ ইবে না । 

চার। ন্মাইবার জন্য গান্নায় বীন্গ বগন করিলে, 
তাহাতে দ্বার অটিতি অজয়] দদের ছিট! দেওয় 
উত্তন। রৃতজ্জ্াত:য় বৃক্ষের চারার যুগে আল্নাল্‌ 
অর্থ।ৎ মাদা বান্ধির়া জল সেচন ঝর থিয়। থাকে। 
জল দেচন অপরা'ক্ করাই উচিত । রৌদ্রের সময় 
জল সেচন করিলে চাররে পক্ষে হানি হয়। গাম 
কালে প্রতি দিবস পরাতে ও 'অপরাজ্ছে জল দেওয়। 
কর্তব্য । ব্ধাকালে রুটির জলে চারার মূলস্থ মত্ত] 
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সরস থাকিলে জল সেচন আবশ্যক হয় না। শীত- 
কালে সায়ং সময়ে জল-দেক করিতে হয় ।* 


মৃত্তিকা পরীক্ষা । 


মৃত্তিক পরীক্ষা! চা কার্ধোর একটা প্রধান বিবেচা 
'বিফর | উগ্ভিজ্জদিগের স্বতাবানুসারে হৃত্বিক 
নির্বাচনে করিতে না পারিলে, চাষের সমুদায় পরি- 
শ্রম বিকল হয়। কিন্তু প্ররূতূপ পরীক্ষ। দ্বার! 
মৃত্তিকা পির্ববচন করা বড় কঠিন বিষর । উহাতে 
রসায়ন পিদ্যায় জ্ঞান থাকা আবশ/ক। গেবপ 
স্ুঙ্গন পরীক্ষা সাধারণের সাধ্যায়াত্ত নহে । আর 
তাহার অনুষ্ঠানও গুরুতর । অতএব সামান্যতঃ 
যে প্রকারে মৃত্তিক! পরাক্ষা হইতে পারে, তাহাই 
এস্কলে উল্লেখ করা যাইতেছে। 
মৃত্তিন্ণ ' দুই প্রকার, চিন্ধণ অর্থ:ৎ এটেল ও 
বালি। যে মূ ভুক1 জল পারণে সমর্থ, শাপ্র উত্তাপিত 
হয় না এবং টিপিলে অ্গুখতে সংলগ্ন হইয়া যায়, 
তাহাকে চিন্ধণ যৃত্তিকা কহে। আরঘে মৃত্তকা 
কোনক্রমে জল ধারণ করিতে পারে না, শী 
উত্তাপিত হয় এবং টিপিলে অহুপি-সংলগ্ন হয় না, 
তাহাকে বালুৰ কছে। 








ক মায়ৎ প্রাতন্ত ঘর্মান্তে শীতকালে দিনান্তরে। 
বর্ষাতেতু ভূবঃশোষে সেক্ব্য রোপিতা ক্রমাঃ| 
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বিশুদ্ধ চিকন মৃত্তিচাঁয় বা নিরবচ্চি বালিতে 
প্রায় কোন বৃক্ষ জন্মে না। এই উন্তয়ধিধ মৃত্তিকার 
সংযোগে এবং ইহাদের সহিত অুন্যানা পদার্থের 
সংঅবে অঠি কোমল ও হালকা নাগা প্রকার 
মিশ্রিত মৃত্বক্কা উৎপন্ন হউয়।থাকে। ক্লুবি-কার্যের 
নিমিত্ত এই মিশ্রিত মৃত্তরিকাই অধিক উপাদেয়*। 
তবে উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাবানুসারে কোন২ জান্তির 
পক্ষে চিন্ধণ সৃত্তকার ভাগ অধিক, কোন২ জাতির 
পক্ষে বা।লর ভাগ অধিক এবং কোন২,জাতিবু 
পক্ষে উভয়ের মমভাগ থাবা আবশ্5। যে সকল 
রক্ষের শাখাণিশিন্ট-মুণ, বছদুর পর্যান্য বিস্কৃত 
ইউয়৷ পড়ে, তাহাদের পিমিভ চি্কণ মৃন্তিার ভাগ 
অ'্ধক থাকে, একপ ক্ষেত্র উপযোগা, বথা' আত, 
নিচু তত্যাপি। যে সকল উদ্চিজ্টের ফলে ও কাচ্গু 
জলের অংশ অধিক, তাহাদের চাবে বাণির অংশ 
অধি থাকে, একপ মৃদ্ভিা উপযুদ্ধ। যেমন ফুঁগী, 
তন্দুজ ইত্যাদি! অপর যে সণ উঞ্চিজ্দির কা, 
মৃত্তিচায় আচ্ভাদিত হঙয়। বদ্ধ পার এদতযাহাদের 
মূল, কোমল ও সরস তাহাদের গন্ষে উত্ত উভয়বিধ 
মৃত্তিক্কার ভাগ পরিনাণ নান থাপিলে, উপযোগা 
হয়, বথা. আলু, মূল। ইত7দি। 

ভূমিতে চিক্কণ মৃদ্তিকার কিবাণির ভাগ অধিক 
আছে, তাহা নিকপণ কষ্টের বিব্েনার উপর 


শে 


+ হুদ ভু সর্ব ক্ষণ! ভিতা। বু মখ। 
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নির্ভর করে। তবে এই খাত্র বলা যাইতে পারে 
যে. ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন পূর্বক তাহাতে জল দিলে 
যদি কঠিন চাপু বান্ধে, তাহা হইলে তাহাতে চিন্কণ 
সৃত্তিৰার 'ভাগ অধিক, আর তাহ! না হইলে, বালির 
ভাগ অধিক আছে, বিবেচনা করিতে হইবে। পরন্ত 
তাভাতে উভয়ে টিৰপ অনুপাতে মিশ্রিত, তাহা 
জানাযায় না। এ অনুপাত অনুমানে ঠিক করা বড 
'কষ্টিন বিষয়। মনে কর তোমার এমন মৃত্তিক! 
আবশ্যক যাহাতে তিন অংশ চিন্কণ মৃত্তন্। ও এক 
অংশ বালি মিশ্রিত আছে। কিন্তু তুমি যেস্থানের 
মৃত্তিকা গরীক্ষা করিতেছ, তাজাতে চিন্বণ মৃত্তিকার 
ভাগ অর্ক আছে, এপ ঠি? করিলে; কিন্তু 
কত অধিক অর্থাৎ তোগার প্রার্থিত তিন অংশ 
আছে, কি তাঁহা 'অপেক্ষা কম আছে, তাহ তুদি 
বিকিপে বুঝিবে 2 ফলত এব্ষয়ের অন্ুুমান 
ধাহার! অনেক বার ঘৃত্তিক1 পরীনক্ষ। ক'রয়। দেখিয়া- 
ছেন, তাহাদেরই ভুক্ষা হয়, নুতন লোকের পক্ষে 
কষ্টকর। যত কারা করা যাইবে এবিঘর়ে ততই 
সুম্বন জ্ঞান জন্মিবে। যাহা হউক পরীক্ষা দ্বারা উহ! 
স্থির করিবার উপায় এই, প্রথমতঃ যে স্থানের 
সৃত্তিকা পীরক্ষা করিতে হইবে, সেই স্থান হইতে 
কিয়দংশ শুষ্ক মৃত্তিকা আনিয়। ওজন করিবে। পরে 
তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়, দেই পোড়া সৃত্তিক্া 
কোন পাত্রমধ্যে জলে গুলিবে | তাহাতে 7চন্কণ 
মৃত্তিকার অংশ জলের সহিত নিশ্রিত এবং বালির 
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অংশ পাত্রের তলায় পতিত হইবে। অনন্তর এ 
ঘোল] জল আস্তে ফেলিয়৷ দিয়া, তলার সমস্ত 
রালি গ্রহণ পুর্ববক শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে, এ 
মৃত্তিকায় কি পরিমাণে বালি ও চিন্ধণ যৃত্ৰিক] 
মিশ্রিত ছিল, তাহা জান। যাইবে । আর পোড়া- 
ইয়া ওজন করায়, পুর্ধব পরিমাথাপেক্দ॥ যত কম 
হইবে, উহাতে সারের অংশ তত ছিল, ধিবেরন], 
করিবে। মৃত্তিকায় প্রাণি-সার মিঞ্িত থাকিলৈ, 
পোড়াইবার সময় কুর্গন্ধ বাহির হয় কিন্তু উদ্ভিজ্জ- 
সার মি,অত থাকিলে, তদ্রপ কোন দুর্গন্ধ, অনুভূত 
হয় না। উল্লখিত প্রকারে পরীক্ষ। করিয়া, এ 
স্থানের সৃত্তিকায় বাঞ্চিত অপেক্ষা চিন্কণ মৃত্তি- 
কার অংশ কম দুক্ট হইলে, অন্য স্থান হইতে 
চিন্ধণ মৃত্তিৰা এবং বাপির অংশ কম দৃন্ট হইলে 
অন্য স্থান হইতে বালুকা আনিয়া মিশ্রিত করিবে। 
কিন্তুএবিযয়ে বক্তব্য এই ঘে, এদেশে বিশুদ্ধ চি্ধণ 
মৃত্তিকা পাওয়। দুর্ঘট, প্রায়ই বালি গিশ্রিত থাকে। 
অতএব মিশ্রণ কালে, নে বিষয়েও বিশ্বে বিপেচন1 
করিয়া কাধ্য করিতে হইবে । অপর কোন স্থানের 
মৃত্তিকার উব্বরতা স।মান)ত৪ জানিবার ইচ্ছ। হইলে, 
প্রথমতঃ তথায় যে সকল তৃণাদি উচ্ভিজ্জ আছে, 
তাহাদের বৃদ্ধিশীলতা সন্তোবজনক কি না দেখিবে। 
কারণ তৃণগ্রাতি স্বভাবত? উর্বর! ঘৃত্তিক। না পাই- 
লে, কখন তেজোবন্থ হইতে পারে ন1!। দ্বিতীয়তঃ 
এ ক্ষেত্রের কিয়দংশ অত্যন্ত শুষ্ক হৃতিবা ও কিছু 
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ভিজা হৃত্তকাল টা অন্নু'ল দ্বারা টিপয়া দেখিবে। 
যদি শুষ্কাংশ সাতিশর কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ 
অঙ্গলিতে এমত জড় ৬য় যায় যে, তাহা তুলিয়।, 
ফেলিতে বিশেষ ষ্র পাইতে তয়, তবে সে মৃত্তিকা, 

নিতান্ত অনুর্বরা) তাহাতে কৃঘি কার্য কদাচ উত্তম 
হইবে না) কিন্ত বদি দৃত্তবণতে বিঞ্িকাত্র আঠার 
,সর্থটার থাকে, অথচ 5 দৃঢ়কপে সংলগ্ন হয় 
না” তাহা হইলে সেই মৃত্তিহাকে উর্বর! বিবেচন] 

করিতে'হইবে। 


£ 


চার। 


“সার কি াযোর নিমিত্ত অতি আবশ্ালীয় 
মামগ্রী। ইভার স ধনোগে ক্ষেত্রের উৎপাদিণ। 
শক্তি অত্যন্য ব্ধিত ভর! থাকে। কিল উদ্চিজ্জের 
স্বতাব ও'চারার তহ টিত্টেনা করিঘ। দিতে না 
পারিলে, এ সার কখনই ভানিজ ননও ভয়] থাকে। 
যেমন মটরের পক্ষে ইহা ভিতন্গারী না হইয়া বরং 
বিনাশন্যারী হয়। অনাপক্ষে কপিজাতীয় উদ্ভিজ্জ, 
সার ভিন্ন কখন বাটিতে পারে না। 
মার নান! প্রকার, তন্মধ্যে এদেশে উদ্ভিজ্জ-সার, 
প্রাণি-সার, এবং মিশ্রত-সার এই তিন প্রন্দার 
সার প্রচ.লত আছে । ধাতু-সার অতি প্রধান সার 
বটে, কিন্তু সার দেওয়ার রি অ:ধবাংশ ধাতু 
এদেশে প্রাপ্ত হগরা য় না। ঘ'দও চূর্ণ পাওয়া 
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বায় কিন্তু এই ব্জদেশের মৃত্তিৰায় বালির অংশ 
অধিক থাকাতে এদেশে চর্ণ প্রায় মার কাধো ব্যবহৃত 
হেয় না। অতএব ধাতু সারের বিষয় পরিত্যক্ত 
হইল। 


উচ্ভিচ্ছ-সার। 


হঙ্গের শাখাপত্র প্রভৃতি পচিয়া অতি তেজস্কর 
সার হয়। এই সার প্রস্রত করিতে হইলে, লতা, 
পাত, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অপ্পজল বিশিষ্ট 
কোন গর্ত বা ডোবায় ফেলিয়া রাখিবে ।+ তথায় 
১২। ১৩ মান পচিলে এ নকল সারবপে পরিণত 
হইবে। কিন্তু অধিক জল থাকিলে শী স্্র পচিবে ন। 

বৃক্ষের শ.খাপত্র পচিয়া যে সার হর, তাহার 
একটা দোব এই যে,উহা চারার মুলে প্রদান করিলে, 
কয়েক প্রচার বধীট জরসয়া কখন২ চারার কোমল 
শিকড় কাটিরা ফেলে । তন্পিখিত্ত বৃক্ষএমুলে উদর 
সার দিতে কিঞ্চিৎ শঙ্কা বোধ হয়, কিন্তু বোদ 
সৃত্তিন্। দিলে এ আনঙ্কা থাকে না। 

যত প্রক্চার উচ্চিজ্জ-সার নির্দিষ্ট আছে, তন্মধো 
খোইল সর্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট । খোইল বংযোগে 
মৃত্তিকার উৎপাদিক1 শংভ্ত সমধিক বর্ধিত হয়। 
সাম্বৎসরিক চারার পক্ষে খোইল বিশেষ উপকার ₹। 
কিন্তু পরিমাণাতিরিক্ হইলে ইহাদ্বার। চারার ক্ষতি 
হইবার সন্ভাবন]। * প্রতি বিবায় এক মন খোইল 
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ছড়াইলেই যথেষ্ট হয় | খোইল ছড়াইতে হইলে, 
প্রথমতঃ উহাকে গুড়। করিবে, পরে এ গুড়ার সহিত 
ঘু'টের চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া চাষ দেওয়া ভূমিতে 
ছড়াইয়া দিবে । অনন্তর লাঙ্গল দ্বারা বাহাঁতে' 
খোইল চাপামাত্র পড়ে, একপে চাষ দিয়।জল মেচন 
পুর্ববক মৃত্তিৰ৷ ভিজা ইয়া দিবে। কয়েক দিন পরে 
পুমর্বার কিছু খোইল ছড়াইয়া চারা রোপণ করিবে। 
চার! বড় হইলে, আর একবার খোইল দেওয়! 
আবশ্যরু। সর্ষপ, ম'সনা, তিল, ভেরণ। প্রভৃতির 
খোইল উত্কৃষ্ট। ধোইল সারে উদ্ভিজ্জ সমূহের 
কল বড়"হইয়া থাকে । নীল কুগীর চৌবাচ্চায় থে 
সিট পাওয়। যায়, তাহাও উত্তম সারমধ্যে গণা। 


প্রাণি-সার। 

প্রাণিদিগের চর্ম, মাংস, শোণিত, অস্থি, শুঙ্গ, 
নখ প্রভৃতি বিকৃত হইয়। উত্তম সার প্রস্তুত হয়! 
এই সার প্রস্তুত করতে হইলে, মৃতজন্তুর শরীর 
মৃত্তিকা গর্তে ফেলিয়া, তদুপরি চু ছড়াই/1 দিবে। 
পরে উপরে মাটি চাপাদিয়! দুই তিন মাস তদবস্তার 
রাখিৰে। অনন্তর তাহা তুলিয়া দুর্গন্ধ নিবারণ 
জন্য পুনর্বার টু মিশ্রণ পুর্বক ক্ষিত ক্ষেত্রে 
ছড়াইয়া দিবে। 

প্রাণিদিগের অস্থি চুণ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পর্যযন্ত'ভূমির উৎপার্দিক। 
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শক্তি বর্ধিত রাখে । কিন্তু অস্থিগুলিকে অত্যন্ত চুণ 
কর! হইলে, প্রথম বৎসরেই অত্যন্ত উপকার পাওয়! 
যায়, তৎপরে উহার আর তাদৃশ তেজ থাকে না। 
" অতএব অস্থি চুর্ণ করিবার সময় অত্যন্ত স্তক্ষা অংশে 
বিতক্ত না করিয়া কিছু স্থল২ খণ্ড রাখ! কর্তব্য। ইহার 
সংযোগে মৃত্তিকা অত্যন্থু আলগা থাকে। শৃঙ্গের গুড়! 
অস্থিচুর্ণ অপেক্ষা উত্কুষ্ট। যে ক্ষেত্রের মৃত্বিক! 
স্বভাবতঃ আল্গা ও উত্তা(পত, প্রাণি-সার তাহার 
পক্ষেই বিশেষ উপকারী কিন্ত যে ক্ষেত্রে চিন্কণ 
মৃত্তিকার তাগ অধিক, তাহাতে এই সার অপে- 
ক্ষারুত অধিক পরিমাণে ন। দিলে উপকা্ দর্শে না! 


মিশ্িত-সার! | 

উদ্ভে্জ-দার, প্রাণিসার এবং ধাত্ব-সাঁর এই ত্রিবিধ 
সারের পরস্পর দিশ্লাণে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
িশ্রিত সার বলাযায়। আমাদের দেশে গো, মেষ, 
মহিব, ঘোটক, গর্দভ, শ্ুদর, কপোত, এবং কুদ্কুট 
প্রভৃতি কতকগুপি প্রাণীর বিষ্ঠা মিশ্রিত সারের 
মধ্যে প্রধানৰূপে প্রচদলত আছে। উহাদের মধ্যে 
গোময় ও অশ্ব-বিষ্ঠাই প্র.সদ্ধ। কিন্তু উহ! টাট্ক1 
রুষিকাধোর উপযোগী নহে। গো বা অশ বিষ্ঠা দ্বার 
সার প্রস্তত করিতে হইলে, কোন মৃত্তিক! গর্তের 
অধোভাগ ইঞ্টকাদির ঘ্বারা বান্ধিরা উভার একটা 
স্থান অপেক্ষারুত নিল রাখিবে। অনন্তর উক্ত 
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গর্ভকে গো বা অশ্ব ষিষ্ঠায় পুর্ণ করিয়া কিছু দিন 
রাখিলে তাহা হইতে রস নির্গত হইরাএ নন্ন দকে 
সঙ্িত হইবে, লর-কার্য্যে তাহাই ব্যহত হইয়া, 
থাকে। টক্ররন তুলিয়৷ ক্ষেত্রে চড়াইলে ক্ষেত্রের 
উৎপাদিকা শক্ত অত্যন্ত বৃদ্ধি হর । গুক্ধ হইলে 
বা অত্রান্য পচিলে গোময়ের তাদৃশ তেজ থাকে ন্‌, 
এপ্রনা চার! স্কানে গর্ত করিবে এবং মদে তছুপরি 
গেুত্র ঢালিবে। অন্তঃ চর মাস নাপ.চলে সার 
ভাল হয়ুনা। এই সার ক্ষেত্রে 5ডাইবার পুরে ভুমি 
চবঘ়া মৃন্তিক। চর্ণ করত দোই টানিবে। কারণ 
ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সদান ন| বরিলে, তরদত প্রযুক্ত 
ইহ উচ্চন্থান হইতে গড়াগয়া নিন হানে বঞ্চিত 
হইবে । স্ুতর,.ং তাহাতে ক্ষেত্রের সব্বগ্থানের 
উপক্কার সধিত হইতে না। গ।মলাঁয় যেসকল চার! 
জন্মান যার, তাভাদের মূলে এইসব প্রদান করিলে 
তাহারা শীদ্ বৃদ্ধিণীল হই? উঠে। গোমূ পচা, 
ইয়া তাহাতে খোইঠের গুড়া দিত করিলে এক. 
প্রকার উত্কুন্ট মেশ্রিত সার প্রস্তৃত হর। তদ্দারা 
মৃত্তকার উর্বরতা শক বিলক্ষণ প্রাথযা জন্মে। 
গোমুত্রের ন্যায় ঘেটক, গর্দত, মেঘ, মহিবাদির 
মৃত্রও ক্ষ কাধ্যে উপকারী কিন্তু সদ্য মুত্রের তেজ 
দুঃনহ. তাহা চারার মুলে প্রদ:ন নরিলে চারাদগ্ধ- 
প্রায় হইয়। যায়। এজন্য উহ কলে করিগা কিছু, 
দিন পচাইতে হয়। কৌন নির্দিউ পরিমাণের 
কঠিন সারের সহিত তাহার তিনগুণ জল মেশ্রত 
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করিযা কিছুদিন রাখিলে তাহাতে গেঁজা (বুদবুদ) 
উঠিয়া যখন দেই গেঁজা পুনঃ মিশিয়া যাইবে, তখন 
একৰপ তরল সার প্রস্তুত হয়। পচা গোময়ঃ গাছের 
পচাপাতা, নদী তারের বালি এবং নামাগ্য মৃত্তিক| 
এই চারি দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া যে সার 
হয়, সেই সারে অধিকাংশ ফুলের গাছ, অতিশয় 
তেজাল হয়। কুকুট ও পারাবত জাতীয় পক্ষী- 
দিগের আবাস স্থান হইতে তাহাদের বিষ্ঠা লক্ইয়া* 
যে সার প্রস্তুত হয়, পুঙ্গোদ্যানের পক্ষে তাহাও 
বিশেষ উপকারী । 
কলম। 

বাক্স দ্বার চাঁরা জন্মীইলে তাহার ফলের গুণ 
তাদৃশ হয় না, তজ্জন্য কলমে চারা উৎপন্ন করির। 
কল ও ফুলের উৎকর্ষ মাধন করা হইয়া থাকে । 
কলম দ্বারা সাত প্রকারে চারা প্রস্তত হয়। যৃথ। 
(১ গুটিকলম, (২) মাটিকলম, (৩) যোতুকলম, (3) 
শাখাকলম, (৫) চোকৃকলম, (৬) চোঙ্গকলম, (৭) 
দ্িহ্বাকলম। পরন্ধ কল প্রকার বৃক্ষ হইতে কলমে 
চারা জন্মান যায়না এবং সকল প্রকার কলমের 
প্রণালী সকল বৃক্ষে সঙ্গত হয় না। বৃক্ষ বিশেষে ভিন্ন 
কলমের ব্যবস্থা ব্যবস্থিত আছে। 





€ ৩৪) 
গুটিকলম | 


গুটিকলম করিতে হইলে কোন শাখার দুই পত্র 
গ্রন্থির মধ্যস্থিত পর্ব (পাব) স্থানের চত্রষ্পার্খের, 
ছাল, ছুর্রিক। দ্বার! কিয়দংশ কান্ঠের সহিত তুলিয় 
কেলিবে। পরে পচা পাতার সার বা গোঁময় 
খোইল প্রভৃতির সার, অন্প মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত 
করতঃ এ স্থানের চতুষ্পার্থ্নে গোলাকারে দিয়া তদ্ু- 
পদ্দি ছেড়া চট্‌ অথবা তৎসদৃশ অন্য আবরণ বান্ধিয়। 
দিবে এবং তাহার ঠিক উপরে একট| সচ্ছ্দ্র ভাড় 
ঝুলাইয়। যাহাতে সর্বদা বিন্দু জল পতিত হয 
এমত বিধান করিবে | এই প্রকারে ছুই টি আড়াই 
মাস রাখিলেই বন্ধন স্থান হইতে শিকড় বহির্গত 
হইবে। তখন আত সাবধানে ধীরে২ শাখর যে 
স্থানে কলম বান্ধ! গিয়াছে, তাহার নিন্মভাঁগে ক.টিয়। 
উপযুক্ত মৃত্তিকা! বিশিষ্ট উদ্যানে রোপণ করিবে। 
কাটিবার সময় অধিক ঝাঁকি লাগিলে অনিষ্ট হই- 
বার সন্তাবনা। উদানে রোপণ করিয়া আতপ 
নিবারণ জন্য কিয়প্দিবস পধ্যস্ত ছারা করিয় 
রাখিতে হয়। লেবু, নিচু, আম, জাম প্রভৃতি অনেক 
বক্ষে এই কলমে চারা প্রস্তুত হইয়! থাকে । চৈত্র ও 
বৈশাখ এই ছুই মান গুটিকলম বান্ধিবার উপযুক্ত 
সময়। 
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গুটিকলম করিতে হইলে, শাখার দুই. 
পত্র গ্রন্থির মধ্যস্িত পর্ব তাগের 
চতুষ্পার্থের ছাল, ক্রিদংশ কাঠের 
সহিত যে প্রকারে তুলিয়া ফেলিতে 
রি হইবে, পার্বতী চিত্রের ক নামক স্থানে, 

কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইল'। এইৰপে 
কাঁটা হইলে, পচাপাতার সার, উত্ত 
স্থানের চতুর্দিকে গ্লোলাকারে দিয়া, 
|] তদুপরি ছিন্নচট বা তাদৃশ অন্য আবরণ 
কট রাখিয়া বান্ধিতে হইবে। 








মাটিকলম। 
মাটিকলম গুটি চলমের প্রকার ভেদমাত্র। উহী- 

দের পরল্পরের এই প্রভেদ, মাটি কলম করিতে ' 
হইলে বৃক্ষের ডাকে নত করা? মৃত্তিকা পুর্ণ উবে 
পুতিতে হয়, আর গুটিঃলমে বক্ষোপরি মাটি 
তুলিরা দে ম:টি ডলের চত্ুদ্দকে সংলম রাখিয়া 
বান্ধে। যে শাখাকে অবনত কারয়! মাটিলম 
করিতে হইবে, তাহার মৃত্তিকায় প্রোখিত করিবার 
উপযুক্ত অংশের মুলতাগে এক পত্র গ্াইট হইতে 
অপর পত্র গাতট পর্যন্ত ছুরি এবেশ পূর্বক 
নমাংশে চিরিয়। দিবে। এ চেরা অংশদ্দর পুনরায় 
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সংযুক্ত হইয়া না যায়, এ নিখিত্ত চেরার মধ্যস্থলে 
কোর্চি বা কান্ঠ দিয় সৃত্তিকায় এমত দৃঢ়ৰপে 
প্রোথিত রাখিতে" হইবে যে, শাখা কোন প্রকারে 
তথাহইজে উঠিতে না পারে । পরন্ত শাখার প্রাগুক্ত 
নির্দিষ্টাংশ না চিরিয়া তাঁহার চতুষ্পার্থের ছাল 
কিছু কাষ্ঠের সহিত তুলিয়া মৃত্তকায় পুতিলেও হয়। 
অন্ন্থর তিন চারি মাস তদবস্থায় রাখিয়া মধ্যে 
জল,দিলে, উহ! হইতে শিকড় উদ্চিন্ন হইবে | তখন 
সাবধান পূর্ববক ক্রমে২ শাখা হইতে উহাকে ছেদন 
করিয়া 'লইয়া, উদ্যনে রোপণ করিবে। বৈশাখ 
মাস এই কলম করিবার উপযুক্ত সময়। 
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যোঢ়কলম । 





এপ অনেক রক্ষ আছে যে. মাটি ও গুটি কলে 
[ভাদের চারা সহজে প্রস্তুত হয় না, কিন মো 
কলমে অনায়'সে চারা জন্মন ঘায়। এজনা সা 
কেবল যোড় কলম দ্বারা সেই সকল রম্মের টা 
জন্মাইয়। থাকে । এউ কলম করিতে ভঈলে, আম 
গাম্লায় বীজ রোপণ পুক্রক একটা চারা জন ই! 
লইতে ভয় চারা উত্তন পরিপুষট হইলে, থে রা 
কলম করিতে হইনে। তাহার এমত এটা শাঃ 
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বাছিরা লওয়া আবশ্যক যে, সেই শাখার সুলতা, 
চারার কাণ্ডের ন্যায় হর। চারার কাণ্ড অপেক্ষ। 
শাখার স্থুলতা 'অধিক হইলে যোড় লাগিতে পারে, 
কিন্ত পরে চারার স্ুক্ষাকাণ্ড, স্ুল শাখার উপযুক্ত 
রস যোগাইতে না পা.রর। বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শাখা 
অপেক্ষা চারার কাণ্ড কিঞ্চিৎ স্থুল ও সতেজ হইলে 
র্কোন হানি হয় না বরং কলম উত্তম হ্য়। 

ঠারা ও শাখা উভয়ের যে অংশ যুড়িতে হউবে, 
দেই২ ক্মংশ হইতে অন্কান চারি অক্ল দার্ঘে কিঞ্চিত 
রর সহিত ছাল তুলিয়! একপে পরিষ্কার করিতে 

ইবে বে, যুড়িলে তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ফাক ন। 
থাকে। অনন্থর উন্তয়ের উত্ত অংশ দ্বরকে পর. 
স্পর সংমিলন করতঃ এক থাছি ন্ুঙ্ষন রজ্জব দ্বার। 
পঁচ ছয় মাস পর্যান্থ তদবস্থায় জড়াইয়। রাখিতে 
হইবে। পরে যখন উভয়ে উত্তম বণ যোড় 
লাগিবে, তখন বেডের নিন্ন ভাগে শাখা ও উপরি 
তাগে চারার মস্তক ছেদন করিয়! ফেলিতে হইবে। 
চারার মস্তক ছেদন না করিলে চারায় ও শাখায় 
তিন্ন২ প্রকার ফল প্রসব করিবে কিন্ত তাহাতে 
সংলগ্ন শাখা সতেজ হইতে পারে না, সুতরাং 
যোড়ক্লমের অভিপ্রায়ও সফন হয় না। এই 
কলম সকল সময়েই বরা যাইতে পারে। শাখা ও 
চারা ভিন্ন জাতীয় হইলে প্রার যোড় কলম হয় ন। 

এই কলম বাদ্ধিণার সময়, শাখা ও চারার বোড 
স্থানের ছাল পরম্পর মিলিত না'হইলে, শাখা শুষ্ক 
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হুইয়। বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং চাঁরার কাণ্ডও উপ- 
যুক্ত রসাকর্ষণে অসমর্থ হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 
অতএৰ কলম করিবার সময় যাহাতে উভয়ের ছাল 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়া! থাকে, তন্নেমিত্ত সন্তর্ক হইয়। 
কার্য করিতে হইবে। 

অন্য চারা না পাওয়া গেলে, এক জাতীয় ছুই 
বক্ষের শাখায় শাখায়ও পুর্বোক্ত ৰূপ প্রক্রিয়ণয় 
যোড় লাগান যাইতে পারে কিন্তু তাহা তান্ছুশ 
উত্রুষ্ট হয় না। আম. জাম, নিচু প্রহতি,অনে€ 
বক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে। 

উপরে সুইট ব্রাইয়র নামক এবং জাতীম্ম গোলা- 
পের গাছ চিত্রিত হইয়াছে ।ইভার দক্ষিণ পাশের 
শাখার উপরিভাগে, খ চিজ্ে ষে প্রকার কাটা 
আছে, যোড়-কলম করিতে হইলে, শাখার যে 
অংশের সহিত চারার যে 'শংশ খুড্িতে হইবে, সেই২ 
অংশ, অবিকল একপে কাটবে এবং চারা ও শাখার 
উক্ত করিত স্থান সম্মিলন পূর্বন বচ্ম পাঙ্টেক 
চিজ্িত স্থানে যেকপ বন্ধন করা হইছে. সেইবৰপ 
বান্ধিবে। 
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পূর্বের উলি গত ভইয়াছে যে, বীজোৎপন্ন চারার 
কলের আস্বাদ টালক্ষণ্য হইবার বিলক্ষণ সন্তাবনন, 
অর্থাৎ যে বৃক্ষের ফলের বীজ হইতে চারা জন্ম'ন 
যায়, সেই বৃক্ষের ফলের যে প্রকার আস্বাদ প্রার 
সে প্রকার হয় না। এজন্য লেঃকে কৌশলপুর্ববক 
রৃক্ষের শাখাদার! চাঁরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শাখা 
দ্বারা চার! প্রস্তুত করিধার তিন প্রকার কৌশল 
ইতিপুর্ব্রে উক্ত হইয়াছে । এইক্ষণ আর এক 
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প্রন্থারের বিষয় লিখিত হইতেছে। এই প্রণালীকে 
শাখা কলম বলে। শাখা কলমে ফলের আস্বাদের 
।বিভিন্নত। প্রায় ঘটে না। টিন্ত নকল বৃক্ষের শাখা 
কলম হয় না। 

এই কুলম করিতে হইলে ছুইহাত চৌড়। এবং 
টা মোয়াহাত উচ্চ এস ই্টক নির্মিত চৌক! 
্রস্থত করিবে। চৌঢার টৈর্ঘ, ভূমির অবস্থা অথবা 
বত চারা রোপিত হইবে তাহার সংখা। বিবেচনা 
করিয়া নির্দিউ করিবে | ছুইহাতি চৌড়া শু চারি- 
হাত নদ্ব। এদটা চৌ+াতে এক বৎসরে এক হাজার বা 
ততোধিচ শাখ! কলমের চারা শ্বচ্ছন্দে উৎপন্ন 
করা যাউতে পারে। এ চৌকা অনারৃত স্থানে 
তওয়া উচত; নতুণ বৃক্ষের ছায়াতে এবং বর্ষ। 
বশে বৃক্ষের শাখা পলৰ হইতে জল বিন্দ্পাতে, 
কম নব্ট হইয়া যাইবে । চৌকার চত্ুপ্গাশ্শের 
সীমা গাথ! হইলে তাহার গর্ভ প্রথমে অর্ধতস্ত পর্যন্ত 
ভাঙ্গা টন বা ঝামা কিংবা ইট প্রভৃতি যাহাতে জল 
আকর্ষণ করিতে পারে এমত পদার্থ দ্বারা পুর্ণ করিবে, 
পরে তাহার উপরে পাঁচ চন্ অস্কুল পথ্যন্য সামান্য 
ৃত্তকা ফেলিবে এরং অবশিষ্ট অংশ বাল দ্বার! 
পুণ করিবে । সেই বালি যত স্থম্বম হইবে চৌকা 
ততই তাল হুইবে। এই প্রকার করিবার তাৎপর্য 
এই, উহাতে জল পতিত ,হইলে তাহার অণ্পাংশ 
বালিতে ভিজাইয়! রাখিবে এবং অবশ্িক্টাংশ অধো- 
গত হইয়া যাইবে। এই প্রকারে চৌক। প্রস্তুত 
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হইলে, তাহাতে কেবল শাখা কলম কেন, সকল 
প্রকার চারাই হইতে পারিবে । 

বৃক্ষের যে সরুল শাখা হেলিয়া পড়ে, সেই সকল 
শাখ। হইতে ক্ষুদ্র২ প্রশাখা, মুল শাখার কিয়দংশের 
সহিত ছি'ড়িয়া আনিয়া তাহাদিগকে, অর্দাহস্ত 
পরিমিত দীর্ঘ রাখিয়া! অবশিষ্টাংশ কাটিয়া! ফেলিবে 
এৰং উহাদের নিন্বস্থ পত্র গ্রন্থির চতুষ্পার্্ব পরিষ্কার 
করিয়া কাটিবে। অনন্তর পুর্ববোস্ত চৌকামধ্যে 
ছুই অন্রুলি পরিমিত গর্ত করিয়া এক একটা গর্তে 
উহার এক২ খণ্ড শাখ! রোপণ করিবে। যদি কোন 
শাখার দিনে পত্র গ্রন্থি না থাকে, তবে অধোভাগণে 
পত্রগ্রন্থি রাখিয়া সেই পত্রগ্রন্থির উদ্দে অর্ধাহস্ত 
মাপিয়া শাখাকে খণ্ড করিবে। এপ করিবার কারণ 
এই, গৌড়ায় পত্রগ্রান্থ না রাখিলে, কখন শিকড় 
উৎপন্ন হইবে না। অপর প্রত্যেক শাখাখণ্ডে তিন 
চারিটা মাত্র পত্র রাখিয়া সেই পত্রের অর্ধাংশ কাটিয়া 
ফেলিবে।* যদি পত্রের সম্প্র্ণ অংশ রাখ, তাহা 
হইলে শাখা গুক্ক হইয়া যাইবে এবং একেবারে 
পত্র শ্বন্য করিলে শাখায় পত্র কলিক। উদ্ভব হইতে 
পারিবে না । অতএব পত্রের সম্পূর্ণাংশ কর্তন অথব! 
একেবারে পত্রশুন্য করিয়। ফেলা কর্তব্য নহে। 
অপর শাখাখণ্ড সকল রোপণ করা হইলে, বেলগ্রাস 
দিয় তৎসমুদায়কে আচ্ছাদন করিয়া দিবে। বেল- 
গ্লাস দিয়! ঢাকিয়। দিবার তাৎপর্ষ্য এই, তাহাতে 
শাখা খণ্ডের গোড়ার রস রৌদ্র শুষ্ক হইতে 
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পারিবে না। গ্রাস দিয়! ঢাকিবার সময় যতগুলি 
শাখাথণ্ড এক একটা গ্রামে আচ্ছাদন করা যাইতে 
পারে, তাহাদের উপরে দিয় গ্লাসস্ে নীচের বালিতে 
চাপিয়া দিবে। বেলগ্লাস না পাওয়া গেলৈ ঝুলাই- 
বার সামান্য লখখন দিয়া ঢাকিয়া দিলেও হইতে 
পারিবে। 

কলম সকল চৌন্কার মধ্যে পরস্পর কতদুর অন্তরে 
রোপণ কর! উচিত তাই! তাহাদের পত্রের পরি- 
মাণানুসারে স্থির করিবে। ছোট২ পত্র, বিশিষ্ট 
ক্ষুদ্রং কলম, আড়াই বা তিন অ্গুল অন্যর করিয়। 
পুতিলেই যথেষ্ট হইবে । এইবপে সকণ কলম 
রোপণ কর! হইলে, তাহাদের উপর বেলগ্রাস বা 
লণ্টন দিয়। চাপ! দেওয়ার যেপ ব্যবস্থ। উপরে 
লিখিত হইয়াছে, সেইকপ করিলে এবং স্ু্যো তাপ 
ভূতে রক্ষা করিবার নিমত্ত, দিবসে চৌকার চতু- 
পাশে দর্ঘাদ্বারা দেন পুর্ব ছায়া করিয়া দিবে; 
ও রাত্রি কালে সেই সঞ্চল দর্মমা খুলিয়া রাখিবে । 
শাখা খণ্ড সকল পোতা হইলে তাহাদের গোড়া 
জল সেচন করিতে হইবে! কিন্মুজল সেচন নিমিত্ত 
উপরিস্থ চাপ! দেওয়। গ্রাসক্টে সপ্তাতের মধো ছুই- 
বারের অধিক তুলিবার টা নাউ। চৌকার 
মধ্যে রৃঝির জল পড়িদে, তাহাতে উপকার না 
হহয়। বরং অপকার হ্‌- যা অতএব যাভাতে 
উহার মধ্যে বুষ্টির জল 'পন্ডিতে ন। পারে, তাহার 
যথোপযুক্ত উপায় করা ক্তবয। কলম পুতিয়া 

চে 


(৪০ ) 


উপরে ঘেহ প্রক্রিয়া করিবার কথ! বলা গেল, তৎ- 
প্রতি মনোযোগ না করিলে সক পরিশ্রম বিফল 
হইবে । 

উদ্ভিজ্জদিগের স্বতাঁন বুঝিনা তদুপযুক্ত সময়ে 
এই কলম করা উচত, নতুঝ। চারা উৎপন্ন করা কষ্ট 
সাঁধা হইয়! পড়ে। গোলাপাদি কতিপয় বৃক্ষের 
শাখাকলম শীত ঝালে করিতে হর ৃ বর্ষ কালে 
কথিলে, শাখা পচিয়। যাইবে । 

গোলাপ, ধুঁই, জবা, স্থপপ্ প্রভৃতি কতক গুল 
বৃক্ষের শাখাকলম, উল্লখিতবূ্প আয়োজন-ব্যতীত, 
সহজে উৎপন্ন কর! যাইতে পারে । উহাদের শাখ! 
সকল, পূর্বোক্ত প্রকারে বর্ন +রিবে, অর্থাৎ নিম্সে 
পত্রগ্রন্থ রাখিয়া অর্ধ হস্ত প' রি'মত খণ্ড করিবে। 
সেই সকল শাখাখণ্ড চৌকায় রোপণ পুক্বক প্রত্যহ 
জল দিলেই চার। জন্দিবে। 

শাখা কাটিয়া যে গরকারে এই কম করিতে 
হয়, এই" প্রস্তাবের শীব "ভাগে তাহার একটা 
চিত্র প্রদর্শিত হইল । উহার নিন্াংণে ক নামক 
স্থানে, বে গাইট আছে, তাহাতে কাণ্ডের 
কিয়দংশ সংনগ্র হ:য়। রভয়াছে। এ স্থান 
হুইতে এবং খ টিজের নিকট থে দত্রগ্র-ু নাছে, 
তথ! হইতে শিকড় বাহর্গত হইয়া খ।ঝে। চিত্রে 
যেৰপ প্রদর্শিত হইল, শাগান পত্র মতলের আর্ধাংশ 
কাটিয়া অপর অর্ধাংশ পেইন রাখতে হইবে | 





(৪১) 


চে'কৃকলম। 


উদ্ভিজ্জদিগের পত্রগ্রন্থি হইতে" শাখা উৎপন্ন 
হইবার উপযুক্ত এক প্রকার অন্কুরবৎ কোমল পত্র- 
কলিকা জন্মে। লোকে উহাকে সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জের 
চোক্‌ বলিয়া থাকে। এ চোকৃকে কৌগল পূর্বক 
চারাৰপে পরিণত করিবার প্রথালীকে চোক্‌-কমল, 
কছে। বিশেষ অনুধাবন পরর্ববক বিবেচন। করিলে 
স্পট বোধ হইবে বে, বোড়-কলম, শাখাকমল ও 
ঢোকৃ-কলমে কড় ইতর ধিশেব নাই।_ , 

উদ্ভিজ্ঞ দগের শাখা হইতে কিগ্িৎ কান্ঠের 
সহিত ঢোক ভুছিয়া, তাহা মৃত্তিকী বা অপর কোন 
বৃক্ষশাখার বসাহয়া তাদ্বারা ঢার। উৎপন্ন করিতে 
ভয়। শাখার যে শ্কানে চোকু বসাইতে হইবে, 
প্রথমতঃ সেই স্থানের উপরি ভাগের ছাল, ছুরিকা 
দ্বারা বৃক্ষের প্রশস্ত দিদে এক বট পরিঘ[ুনে ।চরিতে 
হউবে। পরে এ নভেরা কানের ঠিক মা ভইতে 
নিন্দে বৃক্ষের লন্বধিকে তিন চারি অনুপি ঢারয়। 
ছুরিকাত অগ্রভাগ দ্বারা এমত ধারেই এ চেরা স্ছ।- 
নের উভয় গার্খের ছাল, বুন্ষের কান্ট হহতে আলগা 
করিতে হ-বে যে, তাহাতে ছালও ছনড়বে না 
অথচ অভ্যন্তরে ফাক হইবে । এপ করা হইলে 
তত্মদজাতীয় বুক্ষের দাথা হইতে কিঞিৎ কাছের 
সহিত চোক্‌ তুঁনয়া তাহার মূল দেশের বিশ্তুতাং- 
শকে (পুরে শাখার বিদারিত ছালের মধ্যে 


দ্ধ ত 


(৪২) 
প্রবেশ করিতে পারে এৰূপে) উপযুক্ত মাপ লইয়। 


কাটিতে হইবে এবং উহার দীর্ঘ/ংশকে ক্রমশঃ নর 
করিয়া পরে এ চেরা স্থানের মধ্যে এপ্রকারে 
ব্সাইতে "হইবে যে, কেবল চোকটী মাত্র ছালের' 
উপরে এবং অবশিষ্ট সমুদায় অংশ ছালের মধ্যে 
প্রবিষ$ থাকে। 
, *চোকু বসাইবার সময় যাহাতে বোড় স্বানের ছাল, 
পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে তর্ক হওয়। 
আবশ্যক । নতৃবা যোড়-কলমের ন্যায় এই কলমেও 
কলমের স্থান ক্ষীত হইয়া উঠিবে। চোকৃ বসান 
হইলে শুন রজ্জু ব1 সুত্র দ্বারা সেই স্থান ধান্ধয়া 
তাহাতে প্রতিদিন জল প্রদান এবং রৌদ্র নিবারণ 
জন্য উপরি ভাগে উপযুক্ত আবরণ বন্ধান করিতে 
হুইবে। অনন্তর এ শাখায় যে সকল শাখা কলিক' 
থাকিবে, তাহ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা 
তাহারা পরিপক্ক রস সকল গ্রহণ করিলে রমাভাবে, 
চোক্‌ মরিয়া যাইতে পারে। 

শাখায় যেড় লাগিয়া যখন চোক্‌ বৃদ্ধি হইতে 
থাকিবে, তখন তাহার উপরি ভাগের এশাখাগুলি 
কাটিয়া ফেল! উচিত । শাখার পত্র গাইট বিশিষ্ট 
স্থানে চেকৃ বসাইলে উহা শপ্র যোড় লাগিবে 
এবং বৃদ্ধিশীল-শাখায় বসাইলে উহা শীঘ্র বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইবে । এই কমলে এক বৃক্ষে তজ্জাতীর 
ভিন্নাক্নঁতির ফুল ও ফল উৎপাদন করা যাইতে 


পারে। 


(৪৩) 


এই চিত্রের বাম পাশ্বে একটা 
৭. শাখা; এই শাখায় বে দুইটা 
[8৪ গাঢ কৃষ্ণবর্ণ রেখ! (একটী ক চিহ্ন 
দি হইতে আরব হইয়া শাঁখার গুশস্ত 
1 দিকে, এবং অন্যটা এ রেখার 
মধ্যস্থল হইতে আরব হইয়া 
শ[খার লম্বাদিকে) দৃষ্ট হইতেছে, 
চোকৃ-কলম করিবার বয়, 
শাখার যেস্থানে চোক্‌ ঘসাইবে, 
সেই স্থানে ঠিক এই ৰূপে 
চিরিবে। অনন্তর ছুরিকার অগ্র- 
ভাগ দ্বার। লম্বাদিকের চেরার দুই ধারের ছাল, এমন 
সাবধানে কাষ্ঠ হইতে আল্গা করিবে যে, তাহা 
কোন ৰূপে ছিংডুয়া না যায়। পরে দক্ষিণ দিকে 
খচিস্কে যে শাখা কলিব! আছে, তাহা কিরদংশ 
ছালের সহিত তুলিয়া, এ শাখায় চেরমুর অতঃ।স্তরে 
সম্মিলন পূর্বক বসাইয়৷ বান্ধিরা দিবে। 





চোঙ-কলম । 
চৌঙ্র-কলম এদেশের সর্বত্র গুচক্তি নাই। 
প্রচলিত হইলে এই কলম দ্বারা অনেক বৃক্ষের চারা 
উৎপাদনে যে কৃতকার্য হওয়া যায়, তাহার কোন 
বন্দেহ নাই। 


(৪৪ ) 


শাখার বাহরের ছাল প্রকৃতাবস্থায় রাখিয়া অভ্য- 
স্তরের কাষ্ঠ বিমোচন করিলে চোঙ্গের ন্যায় দেখ! 
যায়| এজন্য এই কলমকে চোলজ-কলম কহো। 

কোন ঠারার মস্ত ছেদন করিয়া বাণ্ডের উপরি 
ভাগের ছুই অঃলি পরিমিত স্থানের চারি দিকের 
ছাল তু'লুর! চড়ক গাছের আলের ন্যায় পরিষ্কার 
বারা বাটিতে হইবে । অনন্তর তৎসমজাতীর 
বৃদ্ের তদ্রপযুক্ স্থল ও কোমল শাখা আনায়ন 
করতঃ তাহার বে স্থ।নে চোকৃ আছে, সেই স্থংনের 
ছাল প্রৰ্ৃতাবন্থার রাখিয়। চারার মস্তক্ের আলের 
পরিমাণে" উহার তভ্যন্থরের কা শৌশলক্রমে 
উন্সেটন করিতে হউপে। অতপর উক্ত হিন্ন-মস্তক 
চারার উপরি ভাগে, উহাকে এনত চাপিয়। এনাইতে 
হইবে, যাইতে অভান্রে কিছুমাত্র কাক শা থাকে 
অথচ চোক্ষ কটিয়া না বায়। অভ্যরে ফান 
থাকিলে বা চোক্ষ ফটিয়। গেলে কাচ তি প্রত 
সাধন হইবে না। পরে এ চায়ে ছার 
উপরে সচ্ছিগ্র ভড় খুল।ইয়া তাহাতে গতি দিবস 
জল দতে হইবে। নতুগা ন্য্য টোন হা শুষ্ক 
হইয়া যাইবে। 

ডাল মোচড়াঁইয়। বাঠ হইতে অথপ্ত 
বাহির করতে পারিলে অনেক সুখিধা হ। 
না পারিলে, শাখার বে অংশে চোক্‌ আছে, তাহার 
উপরি ভাগের এক অ্র'প পরিমিত সই নারাহি 
কাটিয়। ফেলিতে হইবে এবং নিন্ন ভাগে এ তনিমা 


পে 


টি নখ 
এ 
শারি 
- 


এ 


(৪৫ ) 


ছাল রাখিয়। অবশিষ্ট ছাল তুলিয়া! ফেলিতে হইবে 
অনন্যর এ চোকৃ সংলগ্র-ছাল ধারণ পূর্ববক ত্রমে 
ঘুরাইয়া বলের সহিত টানিলে উহা কাষ্ঠ হইতে 
খুলিয়া যাইবে । লেবু: কুল, গোলাপ প্রভৃতি বৃক্ষ 
এই কলম উৎপন্ন করা যাইতে পারে । কাগ্জি 
ব! অন্যান্য লেবুর চারায় কমল] লেরুর চোক্ষ বসা- 
ইলে কমলা লেবু এবং দেশীয় কুলের চারীয় নাৰি- 
কেি কুলের চোঙ্ বসাইলে নারিকেলি কুল হইয়া 
থাকে। 

খু 8 এই চিত্র এবটা চারার মস্তক 
৬ উঠি ছেদন করিয়। তাহার অগ্রভাগ 

১ (৬ হইতে ক পয্যন্ত ছুই অন্ুলি পরি- 
লি. মিত স্থানের চতুঙ্সাশ্বস্থ ছাল 
ঠা তু'লরা চড়ক গাছের আলের 
নায় করা হইয়াছে । চিত্রের 
*শর্ষ দেশের দক্ষিণ পাশে খ 
চিক্তের উপরে, বে ঠোকৃ-বিশ 
চে মাছ, তাহা এ চারার 
মস্তকে সম্মিলন পুর্বক বমাইতে 
হউবে। কিন্তু বাম পার্খে গ 
চিজ্ভিত চোস্কটা দেকপ কাটিয়। 
গিরাছে, সেন্ধপ হহলে, মনস্কাম 
র্‌ পুর্ণ হবে দা। 





ধস 


(৪৬ ) 


জিহ্বা-কলম। 

উত্তাপাধিক্য ঘটিলে দ্রিহ্ৰা-কলমে চারা উৎপন্ন 
করা যায় না। এজন্য আমাদের দেশে এই কলম, 
করিয়। কৃ'তকার্ষ্য হওয়। ক সাধ্য। 

কোন চারার মস্তক ছেদন পুর্ব্বক কাণ্ডের এক 
প্রার্থ্ের উপরি ভাগ হইতে আর্ত করি প্রায় ছুই 
তিন অঙ্গুলি পর্যান্তের নিন্ন ভাগ ভ্রমশঃ অধিক পরি- 
'মার্ণে কাটিতে হইবে এবং তাহার সমজাতীয় বৃক্ষের 
কোন শাখার এক পাশের অধোভাগ হইতে এ ৰপ 
চচিতে গ্ররৃত্ব হওত উদ্ধ দিকে এ পরিমিত স্থান 
ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে চচিয়। উপরি ভাগে একটা 
খাজ কাটিতে হইবে । পরে উভগ্নকে খাঁজে খাজে 
মিলাইয়া এমন দৃটকপে বন্ধন কর্রিতে হইবে, 
যাহাতে মধ্য কিছুমাত্র ফাক না থাকে, অথচ 
পরস্পরের পাশ্ব'ভী ছাল স্ুন্দরৰপে মিলিত হইয়! 
যায়। অনন্তর চারাকে ছায়ায় রাখিয়। ূধ্য কিরণ 
হইতে রক্ষা করতঃ উপরি ভাগে একট সচ্ছদ্র ভাড় 
ঝুলাইয়। তাহাতে প্রতিদিন জল দিলেই ঘোড় 
লী: গ্রেম্া যাইবে । 

উপর উক্ত প্রণালী ভিন্ন, নিন্ন লিখিত ৰপেও 
এই কলম করা হইয়। থাকে । কোন ছিন্ন-মস্তক 
চারার অগ্রভ।গের উভয় পার্শ্ব ছুই অঙ্গুলি পরি- 
গিত ছাল ক্রমশঃ চাচিয়া উপরি ভাগ পাতল। 
করিতে হইবে। পরে তজ্জাতীর ও তদ্রপ স্থুল এক, 
শাখা আনিয়া তাঁহার মূল দেশেব্র ছুই অগগুলি উদ্ধ 


(৪৭ ) 


হইতে সমাংশে চিরিতে আরত করিয়। ত্রমে২ নিম্ন 
ভাগের কাঠ্ঠ কাটিরা কিছু অধিক পরিমাণে ফাক 
কেরিতে হইবে এবং উহাকে এমত পরিসষ্কারৰপে 
ট্াচিতে হইবে যে, উন্তয়কে সংযোজিত করিলে 
উত্তমূপে মিলিত হইতে পারে । অনন্তর এ চারার 
উপরিভ যাগ শাখা বসাইয়!] রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বূপে বন্ধন 
করতঃ উদ্ধে একটা স্ছ্দ্র তড় ঝুনাইয়া তাহাতে, 
জল দিলেই ঘোড় লাগয়। বাইবে। 

শাখা অপেক্ষ! চারা অধিক স্থুল হইলে উক্ত 
প্রকারে কলম হইতে পারে না। তন্দ্রপ স্থলে 
চারার মস্তক ছেদন পুর্ববকক কাণ্ডের উদ্ধভাগস্থ 
তিন অলি প.রামত স্থানের এক পার্খ, লেখনীর 
অগ্রভাগের ন্যায় ক্রমশঃ চাচিয়। পাতলা করিতে 
"হইবে এবং অপর পার্খের ছাল মত্র তুলিয়। ফেলিতে 
হইবে। অনন্যর তদপেক্ষা সরু এক রী আনিয়। 
তাহার ততপরিমিত নিন্ন ভাগ, একাংশ স্থূল, ও 
অপরাংশ পাতপা করিয়া চিরিতে হইবে এঁ স্ূল 
অংশের মুখমাত্র স্তুল রাখিয়া, উদ্ধ ভাগের অত্য- 
স্তর ক্রমে চাচিয়াপাতলা কাঁরতে হইবে । পরে 
চারার পাতলা অংশে শাখার পাতল অংশ এবং 
চারার যে পার্খের ছাঁল মাত্র কাঁটা হইয়াছে, সেই 
পার্খে, শাখার এ স্থুল মুখ বসাইর। বান্ধিয়া! রাখিতে 
হইবে। বসন্তের প্রারস্তে নু কলম করিতে হয়। 
পিচ্‌ বৃক্ষের চারা জন্সাইবার জন্য ইহা বিশেষ 
সুবিধাজনক 


(৪৮ ) 


পাশ্ববভঁ চিত্রে, চারার ও শাখার 
নিন্গাংশে খাজ কাটিয়া, যে প্রকারে 








উদ্যানের মৃত্তিকা গুস্ততের নিয়ম | 

আমাদের দেশে কৃষি কারোর নিমিত্ত মৃত্তক্ক 
প্রস্তুত করণ বিষয়ে বড় অমনোযোগীতা লক্ষিত 
হয়। সামান্যতঃ কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন 
করিয়া, তাহাতেই বাঁজ বপন বাচার রোপণ করা 
হয়( ইহা কৃষ কাধ্যের অনুন্নতির একটা প্রধান 
কারণ। নিকৃষ্ট ভূমিতে অতি তেজন্বা চারা রোপণ 
করিলেও তাহ! ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং 
তাহার ফল বা মুল, তাদশ বৃহৎ হইতে পারে না, 


( ৪৯) 


অতএব ধাহার৷ উদ্ভিজ্জের বৃহ্দাকার মূল বা ফল 
লাতের অভিলাবী, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রস্তুত করণ 
বিষয়ে তাহাদের মনোযোগী হওয়া] নিতান্ত আবশ্যক। 
চ-খড়ি, কাদ!, বালি এবং উ.দ্ভক্জ-সার, এই সকল 
পদার্থ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া, যে উদ্যানের 
মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, শাক-সব্জি ইত্যাদি জন্মাইবার 
জন্য সেই উদ্যানের মৃত্তিকা, বিশেষ উপকারী! 
যদি কোন স্থানে এ সকল পদার্থের মধ্যে কোন 
একটীর অভাব হয়, তাঁহা হইলে তাহার,সমণ্ডণ 
সম্পন্ন অন্য পদার্থ মিশ্রত করিলেও হানি নাই। 
মনে কর, যে খানে চাখড়ির অসন্ভার্ আছে 
সে স্থলে চাখড়ির পরিবর্তে চুণ মিশাইলেও চণিতে 
পারে। এই প্রকার পরিবস্তনে কোন দোষ হইবে 

' না। অপর উদ্ভিজ্জদিগের কাণ্ড পরিবর্থানে উদ্ভিজ্ী- 
সার বিশেষ হিতণারী। এজন্য অন্যান্য পদার্থ 
অপেক্ষা উত্ভিজ্জ-সারের ভাগ-পরিমাণ অ.ধক হইলে 
হানিজনক ন। হইয়। বরং অধিক ফলগ্লায়ক হয়। 
বিশেষতঃ কপি, ফুলকপি প্রভৃতি বৃহৎ মন্তনবিশিউ 
উদ্চিজ্জদিগের নিমিত্ত পুষ্টিকর রম প্রচুর পর্রমাণে 
আবশ্যক। এ সকল উদ্দ্যদ বেক্ষেত্রেজন্মাহতে 
হুইবে, সেই ক্ষেত্রে উদ্ডিজ্জ-সার অধিক দেওয়া 
উচিত, নতুবা উহাদের উপযুক্ত পুষ্টিকর রস সঞ্চিত 
থাকে এমত স্থান ভুর্লত। 





(৫০) 
যৃত্তিক খনন কর! ও সার দেওয়ার বিষয় 


ক্ষেত্র খনন বিষয়ে ভিন্ন দেশের মৃ'ভ্তকার অবস্থা, 
নুমারে, হার ব্যবস্থা এত বিসদৃশ হইয়। পড়ে যে, 
সাধারণ স্থানের প্রতি কোন নিদ্দিষ্ট নিয়ম প্রকাশ 
করা যাইতে পারে না। যাহ! হউক কোম্পানির 
ব্যগানের 'কর্মচারী মেং রবট' রোস সাহেবের লিখিত 
'ব্যবস্থা, এদেশের পক্ষে উপধোগী বিবেচন! করিয়া 
এস্থানে তাহা উদ্ুত করা গেল! তিন বলেন, শাকৃ- 
সব্জির" বীজ বপন করিবার নিমিত্ত, গ্রীষ্মকালে 
ভূমিতে সার দিয়! লাঙ্গল দ্বারা কণ করিবে এবং 
জল যাইবার নিমিত্ত চারিদিকে পয়নাল! রাখিব, 
অগ্রে জমী প্রস্তত না করিয়া, যাহার! বীজ বপনের 
স্ম সম কালে ক্ষেত্র খনন আরম্ত করেন, ব্যস্তৃত। 
প্রযুক্ত তাহাদের জমী ভাল পাইট হয় ন। এবং 
হয়ত সময়মত বীজ বপন ঘটিয় উঠে না। তাহাতে 
স্থসময়েও, উত্তম পাইট করা জমী হইলে যত 
ফমল হুইত, তত হইতে পারে না। বিলাতে যে 
সকল শাক-সবজি উৎপন্ন হয়, যদি এদেশীয় 
কৃষকের! বিলাতের কৃষকদিগের ন্যায় মনোযোগ 
পুর্ধবক এ সকলের চ!ষ করে, তবে এদেশে বৎসরের 
মধ্যে অনেকবার এ সরুল শাক-সবৃজি উত্বমূপে 
উৎপন্ন হইতে পারে। 

উদ্যানের জমীতেও শ্রীক্মকলে অর্থাৎ বৈশাখ 
মাসের শেষে কিন্বা জ্যৈষ্ঠ মাষের প্রথমে সার দেওয়া 


(৫১) 


আবশ্যক। সার দিবার নিমিত্ত প্রথমে ১৪।১৫ অঙ্কুল 
গতীর করিয়া খুঁড়িয়া, জমা প্রস্তুত করিবে। কিন্বা 
দি জমীতে জ্লি করিতে হয়, তাহা হইলে ১! 
সৌঁয়াহাত গতীর করিয়। জুপি কাটিবে। ধে জমীতে 
অধিক কাল ফমল থাকে, তাহাঁতে জুলি কাটিলে, 
বিশেষ উপকার দুর্শে। এ জুলি কাটিবার নিয়ম এই, 
জমীর একপার্খে ছুই বা আড়াই হাত চৌন্ী 
করিয়! জমীর দৈর্ঘ্য যতদুর, ততদদূর পর্য্যন্ত প্রথমতঃ 
একটা জুলি কাটিবে, অনন্তর সেই জুলির পারে 
আবার এপ জুলি কাটিয়া, তাহার মৃত্তকা দ্বারা 
প্রথমের জুলি পুর্ণ কির্রিবে। এই প্রকারে মল জমী- 
তে জুলি কাট! হইলে, জমীর উপরের মাটা প্রত্যেক 
জুলির নীচে, এবং নীচের মাটী জমীর উপরে 
পড়িবে । তাহাতে সমুদায় জমীর উপরিভাগ্ন 
নুতন মৃত্তিকা বিশিষট হইবে। এ নুতন মৃত্তিকা! 
চাষের পক্গে বিশেষ উপাদেয় । 

যে জমীতে শাকৃ-সব্জি রোপণ আবশ্যক হয়, 
সেই জদীও এৰপ জুলি কাটয়। প্রস্তুত করিলে, 
অত্যন্ত কলপ্রদ হয়| *জমী খুঁড়িয়। বা জুলি কাটি- 
য়া মাটি সমান কর! হইলে, তাহার উপর সার 
ছড়াইয়া দিবে, অতঃপর সার একেবারে হৃত্তেক্কার 
উপরেও ন। থাকে এবং অধিক মৃত্তিকা স্বারা ঢাকাও 
না পড়ে, এই অতিপ্রায়ে অণ্প গভীর করিয়া আর 
একবার খুঁড়য়।৷ দিবে। 'জমীতে সার দিবার পরে, 
অত)ষ্প মাটা দিয়া ঢাকিয়! দ্বার তাৎপর্য্য এই যে, 
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সহসা অধিক বৃষ্ডি হইলে, জলের দ্বারা এ নার গলি- 
য় তাহার সার-ভাগ, জমীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি- 
বে। এবপ হইলে জমী অতিশয় উর্বর! হয়। বর্ষা-, 
শেষ হইলে অর্থাৎ ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের 
প্রথমে পুনরায় একবার 'অপ্প ুঁড়িয়। সৃত্তিক] উত্তম 
ৰূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে অথবা 
একেবারে চারা পৃতিয়। দিবে । 

“ বর্ষার শেষ হইলে, যদ জমীতে সার দেওর হয়, 
তাহা হইলে আগামী বর্ষ পর্যান্ত এ সার তদবস্থায় 
থাকে। জমীর অভ্যন্তরে প্রধিষ্ট না হওয়াতে 
উহবাদ্ধারা' মৃত্তিক। তেজক্কর হইতে পারে না। অপর 
সার অ'ধক ভিজা থাকিলে অধিক গুণকারক হয়। 
এজন্য সার দেওয়ার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়া 
পথ্যন্ত, যাহাতে শুধ্ের উত্তাপে শুষ্ক হইতে ন 
পারে, এপ উপায় বিধান করা কর্তব্য। 


কৃষিকার্ষ্ ব্যবহৃত এদেশীয় যন্ত্র | 


ভারতবর্ষে একেই শিল্পকার্যোর চর্চ। অণ্প, 
তাহাতে আবার দীর্ঘকাল যাৰ কুষি বিবয়ের 
তাঁদৃশ সমাদর না থাকায় কষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির 
উন্নতি মাত্র নাই, কৃষি সংক্রান্ত শিপ্পের প্রথা একে- 
বাঁরেই অন্থহিত হইয়। গিয়াছে । এদেশে কৃষিকা- 
ধোর নিমিত্ত যে সকল খন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
তাহা! অতি সামান্য। লাঙ্গলঃ জেয়াল, কোদাল, 
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মোই, বিদে, কাস্তে প্রভৃতি যে কয়েকটা কষে-শস্ত্ 
আদিম সময়ে এদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্য 
'ৰশতঃ অদ্যাপিও কূষকগণ তদ্ৰারাই ঘত্সামান্য- 
বূপে কৃবিকার্ষ্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছে । উহার 
উন্নতি বর্ধীনে কেহই উপায়ান্তর উদ্ভাবন করে নাই 
এবং তনিমিত্ত কাহার যত্বও নাই। যাহা হউক 
প্রচলিত যন্ত্র কএক খানি, বোৌধ হয় সকলেই দেখিয়া: 
ছেন। তাহাদের আকৃতি বর্ণন অধিকন্তু, তাহা- 
দের বার্ধা সম্বন্ধে বিছু বলা আবশ্যক, তাহাই এ- 
স্থলে প্রকাশ করা বাইতেছে | ঁ 
লাঙ্গল-যে ক্ষেত্রে শস্যাদির বীজ বপন করিতে 
হয়, অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিজ্জের সুল সুত্তিকার 
অধিক নীচে প্রবেশ করে না, সেই সমুদায় উদ্ভি- 
জ্জের উৎপাদন-নিমিত্ত লাঙ্গল দ্বারা হৃত্বিক! 
খনন করিলেই যথেষ্ট হয় । কারণ লাঙ্গলের ফাল 
মৃস্তককার অধিক নীচে প্রবেশ করে না স্কুতরাং উহ! 
দ্বারা অধিক গভীরের মৃত্তিকা আল্গাও হয় না। 
এদেশীয় ক্লুষকগণ এই জন্য ধান্য, কলাই, তিল, 
সরিষ। প্রভৃতি যে সকল শস্যের মূল, মৃত্তিকার অধিক 
নীচে প্রবিষ্ট হয় না, তাহাদের ক্ষেত্রকর্ষণ-বার্ধয 
লাঙ্গল দ্বারা সন্পনন করিয়া থাকে । পরন্ধ এদেশে 
যে লাঙ্গল ব্যবহৃত তদ্দারা কর্ষণ-কাঁধ্য বহু বিলম্বে 
নিষ্পন্ন হয়। ইংলণ্ড দেশে ভূমি কর্ষণ ক্রিয়া সম্গা- 
দনার্থ একপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, ক্ষেত্র ভেদ 
করিয়। মৃত্বিক1 আলগা করিতে পারে, এমত অনেক 
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গুলি অস্ত্র নিবদ্ধ থাকায় তাহাতে একেবারে বন্থু 
লাঙ্গলের কার্য্য করে। সুতরাং অদ্প সময়ের মধ্যে 
বিস্তৃত ক্ষেত্রের কর্ষণ-ক্রিয়! অনায়াসে সম্পন হয়। 

জ্বোয়াল-জোয়ালকে যন্ত্র স্বীকার কর! যায়, 
উহাতে তদ্ুপযুক্ত কোন কাধ্য হয় না। জোয়াল 
লাঙ্গল চালাইবার স্থবিধার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। সুতরাং উহাকে একটা পৃথক যন্তর স্বীকার 
না রিয়া, লাঙ্গলের অংশ বলিলেও হয়। জোয়া- 
লের এক কাজ এই যে, উহ্বাতে লাঙ্গলের মধ্যস্থ কন্ঠ 
দণ্ডের একপ্রান্ত সংলগ্ন থাকে, অন্য কাজ কৃষকেরা 
যে দুইটী' গরু দ্বার! লাঙ্গল বহন করায়, জোয়ালে 
সেই গরুদ্বয়কে সম্বদ্ধ রাখে। এতত্িন্ন উহাদ্বারা 
অন্য কোন কাজ হয় না। 

'কোদাল--ক্ষেত্রে ন্বতন মৃত্ত ক) উঠান, ক্ষেত্র মধ্যে 
নাল! প্রস্তুত করণ এবং ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করণ 
প্রভৃতি কাধ্য কোদাল দ্বার] নিম্পন্ন হয়। যে সকল 
উদ্চিজ্জের গুল, মৃত্তিকার অধিক নীচে গমন করে 
এবং যাহাদের কাণ্ড মৃত্বকায় আচ্ছাদিত হুইয়। বৃদ্ধি 
পায় তাহাদের চাষে, কোদাল দ্বার1 ভূমি কর্ষণ করা 
অত্ন্ত কর্তবয। কারণ কোদাল দ্বারা অধিক 
গতীরের মৃত্তিকা আলুগা! করা যাইতে পারে, 
আম, কাঠাল, জাম, নিচু প্রভৃতি বৃক্ষের মুল 'অধিক 
নীচের মৃত্তিকায় প্রবেশ পুর্ববক রস আকর্ষণ করে, 
চারার অবস্থায় উহাদের মুল অত্যন্ত কোমল থাকে, 
অতএব যদি অধিক খনিত মৃত্তিকায় উহ্বাদিগকে 
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রোপণ না কর! যায়, তাহ! হইলে রস আকর্ষণের 
ব্যাঘাত ঘটিয়, চারার অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য 
«কোদাল দ্বার। উদ]ানের মৃত্তিকা! খনন করিলে অধিক 
গতীরের মৃত্তিকা আল্গ। হইয়া এ সকল বৃক্ষ রোপ- 
গের উপযুক্ত হয়। 

মোই-কর্ষিত মৃত্তিন্গার সমোচ্টত| , সাধনার্থ 
ক. কার্ষো মোই ব্যবহত হইয়া থাকে। লাঙ্গল ব! 
কোদাল দ্বারা ক্ষেত্র খনন করা হইলে যখন প্লেই 
খনিত মৃত্তকার লোস্টগুলি উত্তমৰূপে চূর্ণ করা হয়, 
তখন ক্ষেত্রে মোই টাননিয়। মৃত্তিকার সমোচ্চত। 
মাধন করা৷ আবশ্যক। অপর ক্ষেত্রে বাজ বপন 
করিয়াও একবার মোই টানিতে হয়, তাহাতে 
বাঁজের উপর অপ্প পরিমাণে মৃত্তিকা চাপা পড়ে, 
সুতরাং বাঁজগুলি বিহঙ্গমাি দ্বারা নষ্ট হইতে পারে- 
না এবং বাঁঞ্গ হইতে অঙ্কুরোতৎপত্তি হইলে তাহাদের 
মূল, মৃত্তিকারৃত থাকায় শিব্বিদ্বে রক্ষা পায়। স্লার 
ক্ষেত্রে সার প্রদান সময়ে মোই টানা উচিত, ক্ষেত্রে 
শুষ্ক-মার ছড়াইয়া মোই টানিয়া তছুপর অন্প 
মৃত্ৰিকা চাপা ন। দিলে, সারের কিয়দংশ অপচয় হয়। 
তরল সার ছড়াইতে হইলে, অগ্রে মোই টানিয়। 
ক্ষেত্রের মৃত্তিন। সমান করা কর্তবা ; নতুবা মৃত্তিকা 
জনমানার্রস্থায় থাকিলে, এ তরল সার গড়াইর। 
নীন্ন স্থানে সঞ্চিত হয়, তাহাতে ক্ষেত্রের সর্ব স্থানের 
উর্বরত৷ বৃদ্ধি হইতে পারে না। 

বিদে--ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, যদি চারা গুলি 
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অতি ঘন২ জন্মে, তাহ! হইলে তাহাদিগকে পাতিল! 
করিয়। দেওয়ার জন্য বিদে টানা আবশ/ক, নতুবা 
চারা সতেজে হয় না এবং ফসলও ভাল জন্মে না। 
বিদে টানায় অপর এক উপকার এই ক্ষেত্রে শস্য 
গাছের মধ্যে অনেক অনিষ্টকারী তৃণ জন্মে। 
তাঁহারা শিকড় বিস্তীর্ণ করিয়া এ সকল গাছের অনেক 
কানি জন্মায়, বিদে উ[নিলে উক্ত অপকারী ভৃণগুলি 
উঠিয়া যায় । 
কান্ডে_ধান্য, গোধুম প্রভৃতি ফদল পরিপক্ক 
হইলে কৃষকেরা কান্তে দ্বারা তাহাদের গাছ গু ল 
কর্তন করিয়া আনে। উংলগুদেশে এই ছেদন 
ক্রিয়া সম্পাদনার্থ এক অতি উপাদেয় যন্ত্র সমুদ্ভা- 
বিত হইয়াছে । এ যন্ত্র অভূতপুর্ব কাধাকর। 
ককের! এক স্থানে স্থিত হইয়া উহ্াদ্বারা সনিহিত 
টফত্র সকলের শন্য অনায়াসেই কর্তন করিতে পারে। 
হার আর,একটা বিশেষ গু৭ এই যে, অতি অণ্প 
সময়ের মধ্যে সুদীর্ঘ-কাল-সাধ্য বর্তন ব্যাপারের 
সমাধা হয়। ইংলগ্ড দেশে কোন রুধক এক ঘন্টার 
মধ্যে ৪০ বিঘা ভূমির শস্য কর্তন করিয়াছিল। 
ইউরোপ-বাসীদিগের এই সকল সৌকাধ্য-সাধক 
নুতন২ যন্ত্রের আবিষ্কার দর্শনে, আমাদের অন্তঃ- 
করণে যে প্রকার বিমল আনন্দ উপস্থিত হয়, এত- 
দেশীয় ক্ষমতা পন্ন ব্যক্তিদিগের উক্ত বিষয়ে উদাস্য 
দর্শনে সেই প্রকার প্রবল দুঃখ উপস্থিত হয়। তা- 
হার! যদি ইংরেজদিগের চালচল্তির অনুকরণে 
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ব্স্ত না হইয়। এ গুণসমূহের অনুকরণ-প্রিয় হই- 
তেন, তবে দেশের অনন্ত মঙ্গল হইত। এদেশীয় 
প্রধান ধনাঢ্য ও জমিদার মহাশয়েরা মনোযোগী 
হইলে, এ সকল যন্ত্র অথবা এ সকল যন্ত্র সদৃশ 
শত২ যন্ত্রান্তর এদেশে অনায়খসে আনীত বা উচ্চা- 
বিত হইতে পারি ত সন্দেহ নাই। 


গামলা বা! টবে চারা উত্পাদনের নিয়ম। 


কপি, ফুলকপি, ত্রক্লি প্রভৃতি অনেক প্রকার 
শাক-সব্জিও বহুবিধ ফুলের চারা, অগ্রে গাম্লা বা 
টবে জন্মাইয়া পরে জমীতে রোপণ করিলে ভাল 
হয়। কারণ তাহাতে গোড়ার মি শুদ্ধ বরাবর 
থাকিবার স্থানে একেবারে বসান যাইতে পারে, 
সুতরাং স্থান পরিবর্তন জন্য গাছের কোন প্রকার 
হানি হয় না । রর 

এ সকল শাক-সব্জি বা ফুলের বীজ গাম্লায় 
পুতিতে হইলে, প্রথমতঃ উর্বর! হাঁল্‌-মৃত্তিকা 
দ্বারা গাম্লা পুর্ণ করিবে । মৃত্তকা উত্তম না হইলে, 
চারা জন্মিনার ব্যাঘাত ঘটে । আমর] অনেক সময়ে 
সৃত্তিকার দোষ গুণ বিচার না করিয়া বীজ রোপণ 
কাত্ধি এব* অস্থুরোদ্ঠাম না হইলে, বীজের দোষ দিয়। 
থাকি। কদাচিৎ বীজের দোষ থাকিতে পারে বটে, 
কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমাদের বিবেচনার ক্রটাতে, 
এ বাঁজ অঙ্কুরিত হয় না। অতএব চারা জন্মাইবার 
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নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়৷ উপযুক্ত সৃত্তিক্কা গ্রহণ কর! 
আবশ্যক | বীঙ্গ রোপণের নিমিত্ত এই প্রকার 
মৃত্তিক ভাল, যাহাতে জল সেচন করিলে, চাপ 
বান্ধিয়া শক্ত হইতে না পারে। কারণ যে মাটিতে 
চাপ বান্ধে, তাহাতে যদিও বীজ নষ্ট না হউক কিন্তু 
অস্কুর বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হয়। অতএব যদি 
উক্তৰূপ মৃত্তিকা পাওয়! যায়, তবে ভালই, নচেৎ 
পশ্চা ল্রথিত নিয়মে মৃত্তিন্ণ প্রস্তুত করিয়া লইবে | 
কোন স্থানের নূতন মাটি তুণিয়া তাহার সহত 
সমান ভাগে পচাঁপাতার সার এবং আট ভাগের 
এক ভাগ নদীর বাপি মিশ্রিত করিবে। অনন্তর 
সেই 'ম'শ্রত সৃত্তিক! উত্তমূপে চূর্ণ করিয়া তন্ম- 
ধ্স্থ কীাকর, ঝিল প্রভৃতি বাছিয়। ফেলিবে। এই 
প্রীকারে যে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবে তাহা অতিশষ 
কোমল, সুতরাং তাহাতে বীজ রোঁপণ করিলে অঙ্কুর 
উৎপন্ন হইয়া, নির্ন্ধে বর্ধিত হইতে পারে। পরন্ত 
শাক-সবজিপ্ন নিমিত্ত পচাপাতার সারের পরিবর্তে, 
মৃত্তিকার চারি ভাগের এক ভাগ পচ। গোবরের 
সার দিলে অধিক ফলপ্রদ হয়। 

যে গাম্ল1 ব। টবে চারা জন্মাইতে হইবে, তাহা 
উত্তমৰপে ধৌত করিয়! পরিষ্কার করা কত্তৃব্য। 
কোম্পানির বাগানের প্রধান কর্মচারী রন্ট রোদ 
সাহেব বলেন,তিনি পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন,পাত্র 
তাল পরিষ্কত না হইলে, চারার বিশেষ হানি হয়। 
অতএব সে বিষয়ে অবহ্লো৷ করা কর্তব্য নহে। 
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পাত্র পরিষ্কার কর। হইলে, তাঁহার নীচে যে ছিদ্র 
থাকে, খোয়! কিংবা একটা টিল চাপ! দিয়া, তাহা 
,বুজাইবে। অতঃপর পুর্বোক্ত প্রক্ষারের মৃত্তিকা 
দ্বারা পাত্র পুর্ণ করিবে। ছিদ্রের উপর খোয়া বা 
চিল চাপা ন! দিয়। পাত্রকে মৃত্তিকা পুর্ণ করিলে, 
জল দেওয়! মাত্র পাত্রস্ মৃত্তিকা গলিয়া এ ছিদ্র 
এমন বন্ধ হয় যে, পরে জল সরিতে না পারিয় চার! 
শীঘ্র মরিয়! যায়। মৃত্তিকা পুর্ণ করিবার সময়, 
পাত্রের সম্পূর্ণ অংশ পুর্ণ না করিয়া, এক দ্ব! দেড় 
অন্কুল খালি রাখিবে। অনন্তর হাতদিয়! মৃত্তিকা 
সমান করতঃ পরে অপ্প চাপিয়া তদুপরি বীজ 
রোপণ করিবে। বীজ পাতল। করিয়া রোপণ করা 
উচিত; ঘণ২ রোপণ করিলে, চারা তেজাল হইতে 
পারে না। বীজ রোপিত হুইলে, কিছু মৃত্তিকা 
এৰপে এ বীজের উপর ছড়াইয়! দিবে, যাহাতে 
বীজগুলি ঢাকামাত্র পড়ে। এই মৃত্তিকা চপা 
দেওয়ার সময়ে কিছু সতক্কতা আবশ্যক । কারণ 
ক্ষদ্রং বীজের উপর, অধিক মৃত্তিকা চাপ! পর্ডিলে, 
অঙ্কুর জন্মিবার বা।ঘাত হইবে। বীজগুলির উপর 
মৃত্তিকা চাপা দেওয়। হইলে, সুক্ষনছিদ্র বিশিষ্ট উদ্যা- 
নীয় জলযন্ত্র দ্বারা জল-সেচন করিয়া, পাত্র এমত 
হুটন রম্খিবে, যে খানে অধিক রৌদের উত্তাপ বা 
অত্যন্ত বৃষ্টি লাগিতে ন! পারে। যতদিন অঙ্কুর 
বহিগ্নত ন। হয়, ততদিন এই অবস্থায় থাকিবে এবং 
পাত্রের মৃত্তিকা ঈষৎ ভিজ! রাখিবার নিমিত্ত, আব- 
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শ্যক হইলে কিঞ্িং২ জল সেচন করিবে । অনন্তর 
অস্থুর উদ্ভিন্ন হইয়া, ছুই একট! পত্র বহির্গত হইলে 
কিয়দ্দিবস পর্যন্ত পরাতে ও বৈকালে এ পাত্র বাহিরে 
রাখিবে। পরে ক্রমে, বাহিরে থাক! মহা হইলে, 
একেবারে বাহিরে রাখিয়া দিবে । যখন চারাগুলি 
তিন চারি, অ্ধুল উচ্চ হইবে এবং তাহা হইতে তিন 
চারিট। পাতা বাহির হইবে, তখন প্রাতে বা সন্গার 
সময়ে তাহাদিগকে তুলিয়া, অন্য পাত্রে পুতিবে | 
এই সঙ্গয়ে কিছু অধিক পরিমাণে জল সেচন করিনে, 
আর এই অবস্থায় পাত্রকে সমস্ত রান্বে বাহিরে 
রাখিবে | কিন্তু অধিক বৃষ্টির সম্তাবন! বুঝিলে, সে 
রাত্রিতে কদাচ বাছিরে রাখিবে না| স্থান পরি- 
বর্তন জন্য যাবৎ চারার দুর্বলতা না মায়. তাবৎ 
রৌদ্রের সমর ঢাকা দিয়া রাখিবে ; তৎপরে ঢাকা 
বরাখিবার আবশাক নাই। অনন্তর যখন চারাগুলি 
বড় হইয়া! উঠিবে, তখন তাহাদিগকে, কিছু মৃত্িকার 
সহিত পাঁত্র হইতে উঠাইয়া, ক্ষেত্রে রোপণ 


করিবে। 


৯ 


বৃহদাকার এবঘ উত্কু জাতীয় শাক-সব্জি 
উত্পাদন | 


রৃহদাক্ৃতির শাক-সবাঁজ জন্মাইতে হইলে, সার- 
দিয়। মৃত্তিকাকে বিশেষ উর্ধবরা কারয়। লইতে হয়। 
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মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর না হইলে, দর্শনযোগ্য রৃহৃদা- 
কার শাক-সবজি জন্সিতে পারেনা । কপি ও তজ্জ- 
ভীয় কোন প্রকার শাক জন্মাইতে হইলে; উপযুক্ত 
মৃন্তিকা-বিশিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যতঃ ২] আড়াই অসুল 
পুরু করিয়া সার দিতে হয়| ইহ অপেক্ষা অধিক 
দিতে পারিলে, অধিক উপকারের সুস্তাবনা। 
জমীতে এত অধিক পরিমাণে সার দেওয়া! অনে- 
কের পক্ষে কট ₹র হইতে পারে, কিন্ত এ পরিমাণে 
একবার নার 'দলে, কয়েক বৎসর আর সার দেও- 
য়ার আবশাক হর না। 
মুলা, লেটুন, এগুইব প্রভৃতি দরেক প্রকার উদ্ভ- 
জ্জ্বের প্রতি 'নন্ন ণিথিত ব্যবস্থানুনারে কার্ধা ক রিলে 
তাহাদের আকুতি বৃহৎ হইতে পানে। প্রথমতঃ 
"সার দির। ক্ষেত্রের মৃত্তিক্কা অতিশর উত্ববরা করিবে 
এবং ক্ষেত্র আট অগ্গপ গভীর করিয়। খনন করিবে। 
পরে, তিন বা সাড়েতিন হাত চৌড়া, ও ইচ্ছান্ন্ষপ 
দৈর্ঘ্য ভূমিথগ্ডের উভয় পার্শ্ব হইতে চূর্ণ সৃত্তিবঃ, 
তাহার উপর তুলিয়া, ভূমি অপেক্ষা ৮১ অনুল 
উচ্চ চৌকা প্রস্তুত করিবে। পাশের মৃত্তিকা তুলিয়া 
দেওয়।তে প্রত্যেক চৌকার পাশে, জুপির ন্যার হঠ- 
বে। এ জুলিরও গভীরতা ৮ অনুল এনং চৌড়া 
১২-অন্গুল-ৃওয়] চাই । ্‌ 
চৌকা প্রস্তৃত হইলে, তাছু'র উপর বীজ, বা চারা 
রোপণ করিবে । যখন জল সেচনের প্রয়েজন 
হইবে, তখন এ সকল জলি জল্পুর্ণ করিয়া দিলেই, 
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চৌকার মৃত্তিক! সরস থাকিতে পারে, কেবল বোম 
বা তাদৃশ সুক্ষ ছিদ্র বিশিষ্ট যন্্রদধারা চারার উপর 
কিছু জল দিলেই তাহা বাড়িয়! উঠিবে। জলি, 
সকল ভলপুর্ণ থ/কিলে, তদ্ারা গাছের শিকড় 
সরস থাঁকিবে বটে, কিন্তু সাবধান থাকিতে হইবে, 
বেন অধিক জল থাকিতে না পারে; কারণ শিকড়ে 
জলম্পর্শ হইলে অথবা শিকড় নিয়ত অত্যন্থ 
ভিজা মাটিতে থাকিলে, পচিয় যাইবে । 

চারা, সকল অতান্ত ঘন২ হইলে, পাতল| করিয়া 
দিবে । অপর, চৌকার উপর ৪1৫ হাত উচ্চ করিয়া 
মাচা প্রদ্তুত করিবে এবং প্রচণ্ড রৌদ্র বা গুরুতর 
বর্ষণ কালে, মাদুর কিংবা দর্মা] দ্বারা উক্ত মাঁচার 
উপরিভাগ আচ্ছাদন করিয়া দিবে। বখন প্রচণ্ড 
রৌদ্র বা গুরুতর বর্ষণ ন। থাকিবে, তখন মাচার 
উপর আবরণ রাখিবার আবশ্যক নই । এই প্রকারে 
সম়ুদায় কার্য করিলে, পুর্বোস্ত উদ্ভিজ্ঞ সকলের 
আকৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইবে। 

শাক-মব্জির আকার বড় করবার এই প্রকার 
কৌশল, এস্থলে অধিক লিখিবাঁর আবশ্যক নাই। 
কারণ এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে যে সকল উদ্ভি- 
জ্জের চাষ প্রণালী লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই 
ৰপ কৌশল অনেক আছে। এস্থলে-দক্তব্যক্জই 
যে, প্রণ।লী শুদ্ধ চাষ করিলে উদ্ভিজ্জ সমূহের ফল, 
মূল, কাণ্ড প্রভৃতির আরুতি অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় 
ঝটে, কিন্তু তাহাতে অন্তঃকরগের বিস্ময় অন্মাইতে 


( ৬৩) 


পারে না।  বিস্ময়জনক ফল, মুল, কাণ্ড, উৎপন্ন 
করিতে হইলে, বিদেশীয় বিখাত জাতীয় বাঁ 
*সংগ্রহ্‌ পুর্ববক চাষ করিতে হয়। -কাশীপুরস্থ গণ 
ফৌপুরীতে কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল সাহেব এক জাতীয় 
লঙ্কার গ্লাছ রোপণ কররয়। ছিলেন, সেই গাছে 
বেগুণের মত বড়২ লঙ্কী ধরিয়াছিল। আর, ডব্‌- 
লিউ চু সাহেৰ কলিকাতাস্থ টদস্‌ লেনের বাগানে; 
এক প্রকার তরমুজ জন্ম(ইয়। ছিলেন, তাহার আক্কতি 
এদেশীয় তশদুর্গ অপেক্ষা অনে ৮ বৃহৎ) রলিবণা- 
তায় অনেক ধনাটা লোনের উদ্যানে বাশের ন্যায় 
বহদাক্লতির ইক্ষু জন্মিতে দেখা গিয়াছে । কলতঃ 
এসলক উদ্ভিজ্জ এদেশের বীজোৎপন্ন নহে, উহ ভিন্ন 
দেশীয় রৃহজ্জাতীয় বীজ রোপণে উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। এ প্রকার বীজ এদেশে ভুলভ নহে 
কলিকাতায় বিদেশ হইতে অনেক বীঙ্গ আসিয়া- 
থাকে। আর আমাদের দেশের জল, বায়ু মৃত্তিকা 
একপ উত্তম যে, প্রায় সকল দেশীয় উদ্ভিজ্জই 
এখানে জন্মাইতে পারা যায়। অতএব যাহার! 
উত্কৃষ্ট জাতীয় শাক সব্জি প্রভৃতি জন্মাইতে 
অভিলাধী তাহাদের নিমিত্ত নিম্নে কতৰগুলি উড 
জ্জের প্রসিদ্ধ জাতির নাম উল্লেখ করা যাহতেছে। 
চদকর্ররার নিমিত্ব এ সকল জাতির বীজ মনো- 
ন'ত করিলে, তাহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতে 
পারিবেন। " 


চ২ 


উভ্ভিজ্জের নাম। 


(৬৪) 


. গরসিদ্ধ জাতির নান! 


(১ আবি রোজ (2৫ 
7056) (২ (২)লেট রোজ (1408 
1090), রি ফুকৃ কিড্নি 
(শর 10000৮৮), (৪) 
কাট চাম্পিয়ন (09৮৯ 
0191700)101), (৫) ব্রিজেস্‌ 
প্রোলিফিক্‌ (17০0৯05 
1,017) (৬) হুপার্স পর্ব 
ক্লাইমেক্স (1199705 
স01)0) 01118) 

(১) ম্যামথ কলিফ পিয়ন রেডিস 
10১11010101) 6110900)1 
27017) 


লাল--(১) হুপাস ইনকম্প্যারেবল 


১৫ (11901)008170000)0)870- 
110), (২) নিউ ক্রিম্সন 
লিভ্ড (তে 0770800- 
1৮৮৫৭, (৩) কমন ব্রড রেড 
(00]াঃযাঃ0োহ 1)1009-1০0), 
(৪) ডার্ক-রেড ইব্িপৃসিয়ন 
উর্ণিপ (04:076828) 1020 
(01010), 


সাদা--(১) এডিবল লিভড্‌ (08100 


192৮09), (২) ইমঞ্রুভ্ড্‌ 


উদ্ভিজ্জের নাম 


ব্রক্কলি 


(১) 


৬৫ ) 


প্রসিদ্ধ জাতির নাম। 


সিলতার (1)71)9৮0৫ ৯17 
৮৫7), (৩) কর্ড সিল- 
ভার (6770160 811৮6). 
আর্লি কর্ণিস্‌ (1:80) ৫০৮ 
আআ), (২) আুপরফাইন, 
আর্লি (১01)৫111)9 ০৮], 
(৩) চ্যাপেল ক্রিম (9); 0])- 
[9] ৩2200), (৪) হাউডেন্স 
ডোয়াফ পার্পল ২ (119%- 
9৫75 0711 1)011)1), (৫) 
পার্পল কেপ (7১8018 
০700), (৬) ব্রিমকটোন 
(137170১691)6), 


লগ্কা ও ক্যাপমিকম্‌ (১) বাভস্‌ আই চিলি (745 


85০ 0111), (৯) চেরিতস- 
প্ড চিলি 10)1075-5097৫৫ 
01011), (৩) লং রেড চিলি 
(1004 76৫ 0 (৪) লং 
রেড্‌ ক্যাপমেকম্‌ (1০75 
৮6৫ 02)107110), (€) প্রি্স 
অব্‌ ওয়েল্‌স্‌ (1১00৩ 0£ 
19), (৬) রেড্‌ টোমা- 
টো সেপু (এ (০0880 
8112]60), 

৩ 


(৬৬) 


উদ্ভিজ্জের নাম। * প্রসিদ্ধ জাতির নাম। 
গাজর .... (১ জেমূসেস্‌ ইন্টারমিডিয়েট 


)থ800658  17900601966), 
(২) লং সরি (1,070 ওপাগত্যে), 
(৩) অল্টিংহেম্‌ (41808- 
10010). 

ল্যাটিউস.. ... (১) ব্রাউন ডু (30০ 
0)০৪০), (২) ডূমহেড্‌ 
(0700))680), (৩) লাঞ্জ 
রোমান (11051801020), 
(3) ইম্পিরিয়েল ([0100- 
81), (৫) ব্রাউন কস্‌ (3:০ঘাঃ 
603), (৬) লগ্ুন হোয়াইট 
5 আ])16), (৭) 
পেরিস্‌ হোয়াইট, (973 
010০), (৮) আর্লি ইজিপৃ- 
সিয়ন (98110 704500980), 

কপি ... (১) হুইলার্স ই/স্পরিএল আর্লি 
নন্পেরিল (911090105 200- 
[99719] 620 00200811), (২) 
আলি হয় পা বা 
(৩) টি.লস্‌ ভি 
ম্যারো। (16575 06 চা] 
0০0), (৪) এনফিল্ভ 
(95893), (৫) লার্জ ইম্পি- 


(৬৭) 


উদ্ভিজ্জের নাম .প্রনিদ্ধ জীতির নাম। 
রিএল অক্যাহার্ট (19479 
1006718] 10509870)- (৬) 
ফাইন টেফ্টেড্‌ ভূমৃ্ডে 
(0109 056৫ 10720680), 
(৭) লাজ গ্রিন জর্মমন (1,789 
€76970 00797), (৮) সটঙ্স 
গোলডন গ্রোৰ্‌ . 8০78 
09116111019). * 
ফলকপি (১) ম্যামথ (31৭201706]), (২) 
৩৯ / 
আলি সর্ট ফ্েম্ড (0975 
১07৯6610008), (৩) লাজ 
এসিয়েটিক (1,086 498- 
€০) (৪) এদেশের মধ্যে, 
পাটনার ফুলকপির বীঙ্গ 
উত্কুউ। ০:০4 
মটর (১) চ্যাম্পিয়ন অব ইংলগু 
(501201001 01100 21900), 
(২) আলি এমৃপরার (9815 
[80000707), (৩) ম্যামথ 
(01700700।), (৪) ব্রিটিস্‌ 
কুইন (30119 009৫7), (৫) 
(ভিক্টোরিয়া ম্যারো (৬7০ 
6০৮ ০০), 


স্কোযাস. ৮. (১ টরবান (0:70), (২) 


(৬৮) 


উদ্ভিজ্জের নাম। প্রসিদ্ধ জাতির নাম। 


বোষটন ম্যারো। (73০9602 
11010), 

রথার-বিন ... (১) পেইন্টেড্‌ লেডি (781066৫ 
1,35), (২) কাটার্স চ্যাম্পি- 
য়ন (98:6৮, 000000100), 


(৩) ক্কালেট রণার (3০৯79% 
27701) 
শালগাম' .. (১) আর্লি (215), (২) 


হোয়াইট (176), (৩) 
ব্লাক ক্কিন 03190. 9010), 


প্রথম ভাগ সমাপ্ত । 


রুষি চক্দ্রিকা 


পেস 


দ্বিতীয় ভাগ! 


চাষ প্রণালী। 


শশী 


গোল আল্‌। 


তরব্াারির মধ্যে আলু অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, এক্সন্য 
এদেশে ইহার বিস্তর চাষ হইয়া খাকে। কিন্তু ছুঃ- 
খের বিবয় এই, রীতিমত চাষ না হওয়ায় ও বিদে- 
শীয় বীজ ব্যবহার ন। করায়, এদেশে উত্তরোত্তরই , 
ইহার হীনাবস্থা ঘটিতেছে। এদেশের কৃষকের! 
সচারাচর এক বিঘ। জমীতে ৫০1৬০ মনের অধিক 
আলু জন্মাইতে পারে ন' কিন্তু মেং নাইট সা- 
হেব বলেন, প্রণালী-শুদ্ধ চাষ করিলে, এদেশে এক 
বিঘা জমীতে ৩১৪ তিন শত চৌদ্দ মন আলু জন্ম- 
তে পারে। অতএব মেং নাইট সাহেবের মত 
প্রধান অবলম্বন করিয়া অলুর চাষ লিখিত হইল। 
স*ঙগরিঘার হাল্কা নুতন-পলিপড়া ভূমিই আলু- 
চাষের পক্ষে অত্যুত্তম |. এইবূপ ভূমিতে সার না 
দিলেও আলুর গাছ অতিশয় বাড়িয়! উঠে এবং 
ফসল অতি নুম্বাছু হয়। সাধারণ মৃত্তিকায় পচ! 


( %* ) 

গোবরের সার, পচ। পাতায় সার, চুর্ণ, বালি এবং 

অস্থি-চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া আলুর চাষ করিলে, তা- 

হাতেও অধিক'ফসল হইতে পারে। পরন্ত ভিজা, 
জমীতে আলুর চাষ কর! কর্তব্য নহে; করিলে 

গাছ সতেজ হয় না এবং পোকায় ধরে | 

ঈষৎ অপন্ক লম্বাক্কৃতি আলুর বীজ রোপণ করি- 

লে, গ্রাছ অতিশয় তেজাল এবং ফলবান হয়। সাঁ- 
ধারণতঃ তিন চারিটা চে'কৃ-বিশিষ্ট মধ্যম পরিমা- 

ণের আলু, বীজ ৰূপে গণ্য হইতে পাঁরে। এদেশীয় 

রুঘকেরা বীজের নিমিত্তে অতি ক্ষুদ্রং আলু রাখে, 

উহা! ফসল বড় না হইবার একটা কারণ। 

যে ক্ষেত্রে আলুর চাষ কাঁরতে হইবে, প্রথমতঃ 

তাহার মৃত্তকা একফপে খনন করিবে যে, এক হস্ত 
গত'রের মৃত্তিকা পথ্যন্ত আল্গা হুইয়া যায়। ক্ষেত্র 

খনন করা হইলে, মৃত্তিকা ধুলিবৎ চুর্ণ করিবে। 

অতঃপর দেশীয় বাজ হইলে ১৮১৯ অন্কুল এবং 
বিদেশীয় বৃহজ্জাতীয় বীজ হইলে, ৩২ অন্গুল অন্তর 
জুলি প্রস্তুত করিবে। জুলির গভীরতা অর্দম হস্ত 
হওয়া আবশ্যক।_ এ জুর্পির মধ্যে প্রথমোক্ত বীজ 

১৮ অঙ্গুল এবং দ্বিতীয় প্রকার বাজ ৪০ অ:ল অন্তর২ 

রোপণ করিবে। বাজ যেৰপ অন্তর রোপণের কথ। 

লিখিত হইল, তাহাতে দেশীয় বীজ -ত্র৫জ্ষ” 
বিদেশীয় বীজের পক্ষে ব্যবস্থা, কিছু অধিক বলিয়া 

বোধ হইতে পারে। কিন্তু যখন বিদেশীয় বাজে 

সাড়ে পাঁচসের অপেক্ষা অধিক 'তারী এক একটা 


৫৭8) 


আলু হয়, তখন উহা অসঙ্গত নহে। বীজ রোপণ, 
সময়, যেদিকে অধিক চোকৃ থাকিবে, সেই দিক 
উপরে রাখিয়া মটি চাপ! দিবে! ঙাটিচাপ। দিবার 
কালে সতর্ক থাকিতে হইবে, থেন অঙ্কুরের কোন 
ব্যাঘাত না ঘটে। বীজের উপর চারি ব্রলের 
অধিক মাটি চাপ] দেওয়ার আবশ্যক নুই। 

বীজ রোপণের পর অঙ্কুর সকল একটু বড় হইয়া 
উঠিলে, মাটি খুঁড়িয়া দিবে । পরে চারাম্ন কল+।৫ 
অঙ্গুল উচ্চ হইলে, তাহ!দের বৃদ্ধি একং তেঞ্স্বীতার 
নিমিত্ত মধ্যে২ জুলির উভয় পারের মাটি খুঁড়ির] 
অন্পং করিয়া গোড়ায় দিবে। চারার গেড় এই 
রূপে যত অধিক বার ম.টি দেওয়া হইনে. ততই 
ভাল। মাটি দিতে২ চারার গোড়ার ম.টি প্রথম 
রোপণের স্থান অপেক্ষা অন্ততঃ ১৫1১৬ অগ্ুল উচ্চ 
করিবে। অতঃপর যখন গাঁছে ফুল ধরিবে, তখন 
কড়িগুলি চিপ্টাইয়। দিবে, তাহাতে ফদল অক 
হইবে। আমাদের দেশে আলুর ম্মে্রে অধিক জল 
সেচনের আবশ্যক হয় না। ত্রিহুত, আর! প্রভৃতি 
জেলায় বীজ রোপণ করিয়া! ১২১৪ বার জল সেচ- 
নের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের দেশে ৪বার 
জল সেচন করিলেই যথেষ্ট হয়| এ জল-সেচন 
প৯ঞ্শ্িনু-অন্থর২ করিবে । 

রৃহদাকার বীজের একু এক ভাগে হ৩টা চোক্‌ 
থাকে একপে কাটিয়া রোপণ করিলেও চার! হয়, 
কিন্ত কাটিয়া রোপণ কর! অপেক্ষা, অখণ্ড বাগ 
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রোপণে অধিক কল হয়। খণ্ড২ করিয়! প্ুতিলে 
অস্কুর বাহির হইবার অগ্রে, প্রায় এ সকল খণ্ড শুষ্ক 
হইয়া যায় এবং পোকায় ধরে। 
আলুর 'গ্রাছ যখন একেবারে শুষ্ক হইবে তখন 
ফল তুলিয়া ফেলিবে | এক ভূমিতে একক্রমে 
দুই বৎসর আলুর চাষ করিলে, প্রথম বৎসর 
জপেক্ষ! দ্বিতীয় বৎসরে ফল বড় হয়। 
বীজে যে অনুর জন্মে, তাহা তৈলপায়িকা।, ভূক্কা- 
রক পোকা প্রভ়ৃতিতে নষ্ট করে। অস্কুরের গোড়ায় 
কাঞ্টের ছাই দিলে, এ উপদ্রব থাকে না। ভাদ্র 
মাসের গেব হইতে কার্তিক মাসের কিছু দিন 
পর্য্যন্ত আলু চাষের "যুক্ত সনয়। চাষের শিমিত্ত 
দেশীয় বীজ প্রতি দ্ঘিয় উদ্ধ সংখা! সোয়। মন 
, আবশ্যক করে। কিন্তু বিদেশীয় ণীজ ইহা অপেক্ষ! 
অনেক কম লাগে। 


শী 


ও রেডিম (মুলা)। 
রেডিন* চাষের নিমিত্ত মধাবিধ উর্ববরা ভূমি 
হইলেই যথেষ্ট হয়। রেডিস তিন প্রকার; যথা, 
শালগাম জাতীয়, দর্ঘমুলীয় এবং স্পেনিজ জা- 
তীয় । প্রথম প্রকারের চাষে ১২ বার, দ্বিতীয়, প্রকা» 
বরের চাষে ষোল এবং শেষোক্ত প্রকারের চাষে ২০ 
কুড়ি অঙ্গুল গ্রতীর কাঁরয়। ক্ষেত্র খনন করিবে, 








_ * মালিরা ইহাকে আশামূলা। বঞ্জিয়া থাকে 
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অর্থাৎ কর্ষণ কালে ক্ষেত্রের এ পরিমিত নীচের 
মৃত্তিকা আল্গা করিবে । পরে মৃত্িক্কা ধুলিবৎ চুর্ণ 
রুরিয়া, তাহা হইতে কানর, প্রস্তর গুতৃতি বাছিয়। 
ফেলিবে। অনন্তর ক্ষেত্র মধ্যে চৌক। প্রস্তুত করিয়। 
কিন্ব। খোঁটা দ্বার! শ্রেণীবদ্ধ পে গর্ত করিয়া বীজ 
রোপণ করিবে। এ চৌকা বা শ্রেণী উত্তর দক্ষিণ 
ক্রমে লগ্বা করিবে । বীদ রোপিত হইলে, মধাঃ 
হের প্রথর রৌদ্রের সময়, আচ্ছাদন দ্বার ছায়া 
করিয়া দিবে। চৌকার মধো বীঙ্গ ছড়াইলে, বড় 
ঘণ২ চারা জন্মে। অতএব চারা গুলিতে চয়টা 
করিয়া! পাতা বাহির হইলে, তাহাদিগঞ্জে পাতলা 
করিয়া দিবে । শালগাথ্‌ জাতীর রেডিসের চারা ৮ 
'অগূল, দীর্ঘমূলীয় জাতির চারা ৫ অঙ্গল এবং 
স্পেনিজ জাতির চারা ১০ অহল অন্থর২ রাখ! 
কর্তব্য। ভুমিতে গর্ত করিয়। বঙ্গ পুতিলেও গর্ত 
সকল উক্ত নিয়মানুদারে অন্যরেই করিবে | রে১ড- 
সের ক্ষেত্রে যথেক্ট জল সেচন করা *আবশ্যক, 
নতুবা ইহা! শীঘ্র কঠিন ও আঁশযুক্ত হুইয়। পড়ে। 
অত্যন্য বড় করিবার আশায়, রেডিসকে অধিক 
দিন ক্ষেত্রে রাখিলে, ইহার উপাদেয়ত্ব থাকে না। 

বিদেশীয় উৎকৃষ্ট বীজে অপেক্ষাকৃত উত্তম কসল 
ছয় +*. অশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পয্যন্ রেডিস 
চাষের উপযুক্ত সময়। 

দেশীয় মূলার চাষ কার্তক মাসে আর্ত হয়। 
ইচ্ছার চাষ প্রণালীও পুর্ব্বোস্ত কপ। তিন চারি 
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বৎসরের পুরাতন বীজ হইলে দেশীয় মূল। ভাল 
জন্মে! এক ছটাঁক মুলার বীজে এক কাঠা জমীর 
চাষ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। 





বিট। 


, বিট নানাবিধ; তন্মধ্যে ছুই প্রকার উদ্যাঁনে 
রে'পণ করিবার উপযুক্ত; অন্যান্য প্রকার সাধা- 
রণতঃ পশুদিগের আহারার্থে ব্যবহৃত হয়। আমা- 
দের আহারের নিমিভ্ত লাল ও সাদ। বিট উত্তম। 

অন্যাদ্য সামুদ্রিক সব্জির ন্যায়, বিট অত্যন্ত 
লবণাশী; যেরুষক ইহার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে 
লবণের সার দেয়, সে কদাচ ইহার নিমিত্ত ক্ষতি- 
গ্রন্থ হয় না। পরন্ধ কষকদিগকে ইহ। স্মরণ রাখ৷ 
কর্তব্য যে, বিটের আকৃতি তত বৃহৎ করিবার আব- 
শ্যক নাই; কারণ অর্দাহস্ত বেড় এবং ১৭।১৮ অঙ্গুল 
দীর্ঘ হইতে না হইতেই ইহা আঁশযুক্ত ও কঠিন 
হইবার উপক্রম হয়। লাল বিটের মুল এবং সাদ। 
বিটের পত্র আছারার্থে ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 

বিট জন্মাইবার নিমিত্ত, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা একগরজ 
পরিমাণে গভীর করিয়। খনন করিবে এবং খনিত 
মৃত্তিকা! উত্তমৰূপে চূর্ণ ও কাকর শুন্য করিশেশ-পর্রে' 
পুর্ব্বব্ধীয় সারের সহিতৃ, লবণ ও বালুকা মিশ্রিত 
করিয়া তাহ। এ ক্ষেত্রের মৃত্তিকাঁর সহিত মিশাইবে। 
এই প্রকারে ভূমি প্রস্তুত হইলে, ১৮ অনুর অস্তর২ 
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পাচ অঙ্গুল উচ্চ করিয়া! আলি প্রস্তুত করিবে। এ 
সকল আলি উত্তর দক্ষিণাঁভিমুখ হওয়। চাই এবং 
,তাহাদের উপরে যেন দিবসের কোন সময়ে ছায়া 
ন| পড়ে। মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে খনিতন্না হইলে, 
মূল সকল হইতে কৌড় বাহির হইয়। নিস্তেজ ও 
অকর্মণ্য হইয়া যায়। 

নূতন বীজ লইয়! চাষ করিলে, বিট উত্তম জন্মে। 
শদ্র জন্সাইবার ইচ্ছ। হইলে, বীজ ভাদ্র মাসে মৃথ্বর 
পাত্রে অথব! বাকৃসের মধ্যে বপন করিবে।' আশ্বিন 
মাসের মধ্যেই এ সকল্‌ বীজ হইতে অস্কুর উদ্গাত 
হইয়া চারা জন্মবে এবং সেই সকল চারা উপরোক্ত 
নিয়মানুনারে আলিতে রোপণ করিবে। এইৰপ 
ভাদ্র হইতে পৌষ মাস পধ্যন্ বীজ রোপণ করিয়। 
একাধিক বার কমল পাওয়!? যায়। 

বিটের চারা গুলিকে বিনা ক্লেশেই স্থানান্তরিত 
কর! যাইতে পারে। কারণ মুল-শিকড় না ছিড়িলে 
তাহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় ন্তা। প্রথম 
ফসল উঠিয়া গেলে দ্বিতীয় ফসলের সময়, আলির 
উপরে ১৬ অঙ্কুল অন্থরে২ এক একটা গন করিয়া, 
তন্মধ্যে তিন চারিটী বীজ নিহিত করিবে । যখন 
চারা গুলিতে ৪টা পত্র উদগত হইবে, তখন নিস্তেজ 
কারু[খুলি বাছিয়। ফেলিবে। ূ 

শ্বেত বিটের পত্র সকল বড়, এজন্য এই জাতীয় 
চারা ২০ অঙ্গুল অন্তরে পোপণ করিবে এবং ইহার 
রোপণের আলিও ২* অঙ্গুল অন্থর করিতে হইবে। 
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এই শ্বেত বিটের চারা আলির উপরে রোপণ করার 
পর একমাস গত হইলে অর্থাৎ চার! গুলি বাড়িয়া 
উঠিলে তাহাদের মধ্য হইতে ভূণ ও পতিত পত্র 
বাছিয়। ফেলিবে। এই পরিষ্কার করণ সময়ে অতান্ত 
সতর্ক হওয়া চাই; কারণ শ্বেত বিটের পাতা। অতি- 
শর ভঙ্গ গুবণ। 

বিটের ক্ষেত্রে প্রচুর জল সেচন করা আবশ্যক। 


শালগাম্‌। 


শালগণম্‌ অতি পুর্টিকর সব্জি; ইহ্থার পত্র ও 
মুল উভয়ই আমাদের খাদ্য। কিন্তু সচরাচর দেখা. 
যায়, যে শাল্গামের পত্র উৎকৃষ্ট, তাহার মুল ভাল 
নহে এবং যাভার মুল উত্তম, তাহার পত্র জঘন্য । 
আলি, হোয়াইট, ব্রাকৃষ্ষিন, হুপরুস্-ইম্প্র্ড্‌- 
নন্ধচ্‌ প্রতৃতি নামধেয় শাপগামের মূল উত্রুউ। 
আর, স্থইড্‌ জাতীয় শাল্গামৃ, স্থখাদ্য পত্রের নিমিত্ত 
বিখ্যাত। কিন্তু এই শেষোক্ত জাতির মুল এপ 
নিক্কউ যে, আহারের অভাব না ঘটিলে, পশুরাও 
ইহা! তক্ষণ করিতে চাহে ন। 

চাষের নিমিত্ত বিদেশীয় বীজই উত্তম। _বীন্ক, 
যত টাট্কা হইবে, ততই তাহাতে অধিক ফসল 
জন্মিবে। উব্বরা হাল্কা মৃত্তিকা-বিশিষ্ট ক্ষেত্রে, 
কিছু লবণ মিশ্রত করিয়া চাষ.করিলে, শাল্গাম্‌ 


€ ৭৭ ) 


ভ্মজন্ে। ইহার বীজ চৌকা মধ্যে বা আলির 
উপরে রোপণ করিবে । 

শাল্গামের চারায় যখন চারিট] পত্র বহির্গত 
হইবে, তখন তাহাদিগকে নাড়িয়। পুর্তিবে | না- 
ড়িয়। পুতিবার সময় একটার ৮ অঙ্গুল ব্যবধানে, 
আর একটী চারা রোপণ করিবে । ইহার পত্রে 
যত বায়ু ও আলে! লাগিবে, ততই ভাল । চারা 
গুলির মূল, মৃত্তকা দ্বার উত্তমৰপে আচ্ছাদিত 
করিয়া! দিবে এবং প্রত্যহ জল সেচন করিবে। ভা 
মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত, 
বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। উর্ধসংখ্য! দেড় 
ছটাক বীজ হইলে, এক কাঠ! জমীর চাষ চলিতে 
পারে। 

মক্ষিক! ইহার বড় শক্র। যখন মক্ষিকার উপদ্রব 
আর্ত হইবে, তখন চারার গোড়ায় কাষ্ঠের ছাই 
দিবে, তাহা হইলেই মক্ষিক! সকল শীঘ্র মরিয়। 
যাইবে। 


গাঙ্র। 
গাজর ব্রীটন দেশে স্বভাবতঃ জন্মে; উত্রুষ্ট 
সকৃজি বল্তিয়া, এদেশেও উহার বিস্তর চাষ হুইয়! 
থাকে এবং এদেশে ইহ! উত্তম জন্মাইতেও পারা 
যায়। গাঁজর কেবল বীজ বপনে উৎপন্ন হয় 


বালি মিশ্রিত ঝুর৷ মৃত্তিন্া গজর জন্মাইবার পক্ষে 
ছু 


(৭৮). 


উপযুক্ত। ইহার বীজ অতিশয় লঘু, অঞ্প বাতা- 
সেই উড়িয়। যায়, এজন্য নির্ববাত-পরিষ্কার দিবসে 
বীজ বপন করা উচিত। হৃহার চাষের নিমিত্ত, 
সুতিক। অত্যন্ত গভীর করিয়। খনন করিবে । খনন 
করা যত অধিক হইবে ততই ভাল। মৃত্তিকায় 
কাকর, প্রস্তর প্রভৃতি থাকিলে, মূল প্রবেশের ব্যা- 
ঘাত হয়, অতএব সে সকল বাছিয়া ফেলিবে | 
' ক্ষুদ্র-যুল জাতীয় গাজরের বীঙ্গ ভাদ্র মাসের 
প্রথমে, এবং মধ্যবিধ মুল-বিশিষ্ট জাঁতীয়ের বীজ 
ভাদ্র মাসের শেষে, আর দীর্ঘমূল জাতির বীজ 
আশ্বিন “মাসের মধ্য ভাগে বপন করিবেক। আর 
এক প্রকার গাজর আছে, তাহার মূলের আকুতি 
শৃঙ্ষের ন্যায়। দীর্ঘমূলায গাজর অপেক্ষা তাহ। 
শীঘ্র পুর্ণাবস্থা প্রাণ হয়। 

বীজ বপন করিয়া জল সেচন করিলে, কয়েক 
দিনের মধ্যে তাহা হইতে অস্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া! চার! 
জন্সিবে। চারা গুলিতে চাঁরিটা করিয়। পাতা বাহির 
হইলে, তাহাদিগকে পরস্পর ৫ অঙ্গুস অন্তর২ করি- 
য়া রোপণ করিবে এবং ইহার কিছু দিন পরে, চারা 
গুলি একটু বড় হইলে, পুনরায় স্থানান্তর করিয়া 
১২১৩ অঞুল অন্তরে রোপণ করিবে। চারায় 
যথেষ্ট জল দিবে। ক্ষেত্রমধ্যে অনিষ্টকারী তুগাত, 
জন্মিলে, নিড়ান দ্বার! তুলিয়া! ফেলিবে। জ্যৈষ্ঠ 
মাসের মধ্যে চারা সকল পুর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হয় এবং 
তখন তাহাদিগকে উৎপাটন করা যাইতে পারে। 


(৭৯ ) 


'গাজরের বীজ রাখিবার প্রয়োজন ন! হইলে, চার 
নাড়িয়া পুতিতে হয় না। দেড় ছটাক গাজরের 
,বীজে এক কাঠা জমীর চাব-ক্রিয়ী সম্পন্ন হইতে 
পারে। 





বুকোলি। 


এই উদ্ভিজ্জ ভারতবর্ষে জন্মাইতে অধিক যর 
আবশ্যক করে না। তারতবর্ষের নিন্নতল্‌ প্রদেশ- 
সমূহে ইহা অতি উত্তম জন্মে। ব্রকোৌলি তিন 
প্রকার; সাদা, বেগুণে ও সবুজ। ইহার টাট্কা 
বীজ সংগ্রহ পুর্বক ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে বপন 
করিবে; বপন করিয়৷ বীজের উপর ধুপিবৎ চুর্ণিত 
মৃত্তিকা অতি পাতলাৰপে (এক অন্গুলির ধষ্ঠাৎশ 
পরিমাণে) চাপা দিবে এবং জল সিঞ্চন করিয়া" 
সর্বদ1 এ মৃত্তিকা সরস রাখিবে। 

ভাদ্র মাসে ঘরের বারপ্ায় বা তাদৃশ ছায়া-বিশিষ 
স্থানে গাযূলাতে চারা জন্মাইয়া, আশ্বিন মাসে সেই 
সকল চারা স্বতন্ত্র স্বানে রোপণ করিবে। যখন চার! 
গুলিতে ৬টী করিয়া পত্র“উদ্টাত হইবে, তখন তাহা" 
দের কাটা ভাঙ্ষিয়া দিবে : এবং যখন ১২টা পত্র 
উুদ্চাত হইবে, তখন তাহাদিগকে এ স্থান হইতে 
উঠাইয়া পরস্পর পৌনে ছুই হাত অন্তরে২ ক্ষেত্রে 
স্থিরতরৰূপে পুতিয়া দিবে । ইহার পর আর 
স্থানান্তর করিবরে আবশ্যক নাই। 


(৬:৮০) 
চারায় ফুলের সুচনা হইলে, ছুই একটা পাতা 
ভাঙ্গিয়া তদ্দারা এ তরুণ পুঙ্গকে চাপাদিয়া 
রাখিবে, অন্যথা রৌদ্র বা বুষ্টিতে পুঙ্গ নষ্ট হইয়া, 
যাইবে। * অনন্তর ফুল বাড়িয়া উঠিলে তাহাকে 
কাটিয়া লইবে। 


মান-কচু। 


মান-কচুর চাষ ভিন্নং দেশে ভিন্ন সময়ে হইয়া 
থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাসই 
ইহার চাষের উপযুক্ত সময়। দোর্আাশ মৃত্তিকা-বিশিষ্ট 
ক্ষেত্র, মান-কচু চাঁবের পক্ষে উৎকুষ্ট। ক্ষেত্র মৃত্তিকা 
খনন করা ও খনিত মৃত্তিকা চূর্ণ করা হইলে, ১ হাত 
১৯ হাত অন্থর২ সারি২ গর্ত করিবে । অনন্থর এ 
সকল গর্ভমধ্যে চারা রোপণ করিয়া, কিয়ৎদ্দিবস 
পর্য্যন্ত তাহাদের মূলে জল সেচন করিবে । গাছ 
বড় “হইলে,'তাহাদের মুলস্থ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া, মুলে 
ছাই দিতে পারিলে, মান-কচুর কাণ্ড অতিশয় বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে। চারা রোপণ সময়ে তাহাদের 
কেবল মাইজ পত্রটী রাখিয়া অবশিন্ট পত্রগুলি 
কাটিয়া ফেলিবে। অধিক রসযুক্ত ভূশিতে অথব! 
ছায়া-বিশিষ্ট স্থানে মান-কচুর চাষ কথ্ধিলে তাহা 
নুসিদ্ধ হয় না! 

কোন২ দেশে বর্ষার অধ্যবহিত পুর্বে মান-কচুর 
চাষ আরন্ধ হয়। তত্রত্য লোকের। ক্ষেত্র মধ্যে ছুই 


(৮১) 


1 আড়াই হস্ত পরিমিত স্থানের উভয় পার্খে নালা 
কাটিয়া উপরে মাটি তুলে। সমুদায় ক্ষেত্রে এই- 
ৰূপ করা হইলে উক্ত ক্ষেত্র খণ্ড সুকলের উপরিস্থ 
তোলা-মৃত্তিকা উত্তমৰূপে চৌরস করিস পরতো 
খণ্ডে ছুই দুইটা শ্রেণী করে। অনন্ধর প্রতি 
শ্রেণীতে এক এক হাত অন্তর গর্ত করিয়া চার। 
রোপণ পুর্বক মূলের খাদ ফাস মৃন্তিচ দ্বারা 
পুর্ণ করিয়া দেয়। বধারত্ত হইলে চারাঞ্ুলি 
বিলক্ষণ সতেজ হঙ্গয়। সংৎ্সরেহই সুপ-বীগু হহয়। 
উঠে। পুক্করিণী ক।টয়। যে স্থানে মাটি ফেলে 
সেই স্থানের এ ন্রহন হৃত্তায় চারু রোপণ 
করিলেও কচু ঝড় হহরা থাকে! 





ওল। 

ফাল্গুন মান হতে চৈত্র মাসের ফিছু দিন 
পথ্্যন্ত ওল চাষের উপযুক্ত সনয়। যে ক্ষেত্রের 
সৃত্তিছা় বালি ও চন্কন উভয়াদধ নৃত্তিণার উল 
সংস্রথ আছে, তাহা ও চাষের নাদত্ত উত্রুষ্ট। 
ক্ষেত্র খনন পুব্বন্ মৃভরকা উত্তনকঝপে চরণ করিবে 
ও তাভাতে সার দিবে । *খোইল ও গোময়ের সার 
ওলের পক্ষে বড় উপযুক্ত। ক্ষেত্রের পাটি কাঝা 
তালেৰপ সূল্পন্ন হইলে, এক এক হস্ত ব্যনধানে সারি 
সারি আলি প্রস্তুত করিবে, প্রতে।ক আ.লর উপরে 
১৫1১৬ অঙ্গল অন্তর ওনের বেঁজি" রোপণ করিবে। 


* কোন২ দেশে ইহাকে গুলের গাইট কলে। 


(৮২ ) 


চৈত্র মাসের মধ্যেই এ সকল বেঁজি হইতে কল 
(ওজ) বহির্গত হইয়া থাকে | চার! জন্সিলে, মধ্যেই 
তাহাদের মুলক্ক মৃত্তিকা খুঁড়িয়। আলুগ! করিয়। 
দিবে। এক বতমরে ওল তত বড় হয় না; এজন্য 
কৃষকেরা গাছ মরিয়। যাওয়ামাত্র ক্ষেত্র হইতে ওল 
তুলিয়া! ঘরে রাখে, এবং পরে চাষের নিৰপিত 
সমর উপস্থিত হইলে, এ সকল ওল পুনরার ক্ষেত্রে 
রোপপণ কূরে। এই প্রকার ছুই তিন বৎমর করিলে 
ইহা খিলক্ষণ বৃহৎ চয়। ছায়া | ভিজ] জমীতে 
ওলের চাষ করিলে, অগ্রনিপন্ক হইলেও ইহাতে 
অত্যন্ত মুখ ধরে । 


এরারুট | 


এরারুট বিদেশীয় পদার্থ; আমাদের দেশে সং- 
প্রতি ইহার চাষ আরব হইয়াছে । বর্ধমান, বার- 
ভূম: মুসিদঞ্বাদ প্রভৃতি অনেক প্রদেশে এখন এরা- 
রুটের বিস্তর চাঁষ হইতেছে । বস্ততঃ ইহার যে 
প্রকার সহজ চাষ, তাহাতে মনোযোগী হইলে, 
এদেশের সব্ধত্রই ইহা উৎপাদনে কৃতকার্য হইতে 
পারা যায়। 

দোওআীশ মৃত্তিকায় এরারুট উত্তম জন্ম। বৈশাখ” 
হইতে আফাট়ের কিয়ন্দিবস পর্য্যন্ত ইহার চাষের 
উপযুক্ত সময়। এ সময়ে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কিছু 
অধিক পরিমাণে খনন করিয়া, খনিত মৃ.ত্তকা উত্তম 


০ 


ৰূপে চর্ণ করিবে এবং তাহাতে পুর্ব বৎসরের নার 
মিশাইবে। অতঃপর ১২।১৩ অঙ্গুল অন্তর২ আলি 
প্রস্তুত করিবে । আলি গুলির উপরে পরস্পর অর্থা- 
হস্ত ব্যবধান রাখিয়া বীজ* রোপণ করিবে । চারা 
জন্সিলে মধ্যে আলির পার্ক নিন স্থান হাইতে, 
সৃত্তিৰা তুলিয়া! তাহাদের মুল ঢাকিয়! দিবে । শীত 
আরম্ত হইলে মুলে এ ৰপে মৃত্তিক! দেওয়ার আব. 
হ্যক করে না। মৃত্তিৰা সরস থাকিলে, ক্ষেত্রে জল- 
সেচন না করিলেও হানি হইবে না, কিন্তু মৃত্তিকা 
রসবিহিন হইয়া পড়িলে, জল-সেচনের ক্রটাতে 
গাছ মরিয়া যাইতে পারে। মাঘ বা ফাল্কন মাসে 
মূল সমেত গাছগুলি উৎ্পাঁটিত করিবে । এনা" 
রুট, গ্রাছের এ মুল হইতেই প্রস্থৃত হয়। 





আদা ও হরিদ্রা। 


আদা- ইহ।র মূল খণ্ড২ করিয়া এক২ খপ্ড পুতিয়া 
দিলে গাছ হয়। টৈশাখ হইতে আষাটের কিয়- 
দ্দিবস পর্যান্ত চাষের উপযুক্ত সময়। উর্বর 
হাল্কা শুষ্ক মৃত্তিনা-বিশিই্ট ক্ষেত্রে, এক হাত অন্তর 
আলি প্রস্তুত করিয়া অথবা এ পরিমিত অন্তরে 
শ্রেণী করিক্া মূল রোপণ করিবে । মুলগুলি পর- 


৯ এরাৰট আদা জাতীয় রৃষ্ষ। ইছার ফল হয় না; আদা, 
হরিদু। প্রভৃতির ন্যায় মূল হইতে গাছ জন্মে। এজন্য এ মূলকে 
রীঞ্জ বলিয়া উল্লেখ কর! গেল। 


(৮৪) 


ল্গর ৮ অঙ্গুল ব্যবধানে পুতিতে হইবে । চারা, 
জন্গিলে মধ্যে মূলের সৃত্বিন্ণ খুঁড়িয়া আল্গা 
করিয়। দিবে । * 

আম-আদা_ইহার চাষ আদার ন্যায়। মধ্াম 
প্রকার উর্ধবরা ভূমি ইহার পক্ষে যথেষ্ট। ফাল্গুন 
মাসের শ্লেষ হইতে আবাঢ় মাস পর্য্যন্ত মূল কল 
ক্ষেত্রে রোপণ করা ধাইতে পারে। 

ইরিদ্রা, মধ্যবিধ উর্ধারা ভূমিতে আদার ক্ষেত্রের 
ন্যায় এক হাত অস্তরে২ং আলি প্রস্তুত করিয়। তছ্ু- 
পরি পরম্পর অদ্ধ হস্ত ব্যবধানে মুল রোপণ 
করিবে ।' চারা জঙ্গিলে মধ্যে আলির পাশন্ত 
জুলি হাতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া চারার মূলে 
দিবে। শীত আরস্ত হইলে এইৰপ মৃত্ভিন্া দিবার 
আবশাক হয় না। ফাল্ুন মাসে ক্ষেত্র হইতে হরিদ্রা 
উৎপাটন করিবে। 


শাক-আলু। 


যে ক্ষেত্রের মৃত্তিককায় চিক্ণ অপেক্ষা বালির ভাগ 
কিছু অধিক, সেই ক্ষেত্রে শাক-আলু উত্তম জন্মে। 
দোর্জাশ মাটিতেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র 
উত্তমৰূপে পাটি করিয়। ১৫1১৬ অন্গুল অন্তর২ অ/লি- 
প্রস্তুত করিবে এবং এ আলির উপরে, অর্হস্ত ব্যব- 
ধানে বীজ রোপন করিবে। মৃত্তিকা সরন রাখিবার 
নিমিত্ব আবশ্যক মত জল নেচম কাঁরবে। চার! 


(৮৫) 


জন্সিলে মধ্যে তাহাদের মুলস্থ মৃত্তিকা খুঁড়িয় 
আলগ! করিয়। দিবে । আপি প্রস্তত ন। করিয়। 
“ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সমান রাখিয়াও বীজ রোপণ করা 
হইয়। থাকে। শ্বেতবর্ণ শাক-আলুর বাঁজ বিষবৎ 
অপকারী; খাইলে মৃত্যুর সম্তাবন।। অতএব উহার 
চাৰ বসতি স্থানের নিকটে করা,উচিত নহে। 
বৈশাখ হইতে আষাঢ় মান পর্যন্ত শাক-আলুর চাক্প 
হইয়া থাকে। 


কোলরেবি। 


ডু 
এই সব্জী উৎপাদনার্থ সার দেওয়া উর্বর! ভূমি 
আবশ্যক। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে। যে গাছের পত্র অণ্প, মুল বড় 
এবং নিটোল সেই গাছ হইতে বীজ লইবে। 
এদেশে ইহা অতি সুখাদ্য সামগ্রী । * 
আশ্বিন মাসে অনার্ত চৌকার মধ্যে বীজ রোপণ 
করিবে । চারা গুলিতে ৩।৪টা পাতা বাহির 
হইলে তাহাদিগকে নাড়িয়। পরম্পর ২০ অন্গুল 
অন্তর করিয়! অন্য চৌকায় কিন্বা আলিতে রোপণ 
,করিবে। আলিগুলি পরস্পর এক হাত ব্যবধানে 
করিতে হইবে। জল সিঞ্চনের নিয়ম শাল্গামের 
ন্যায়। টি 
কোলরেৰি চাষের নিমিত্ত বিদেশীয় বীজই উত্তম। 
পুর্ব্বে এদেশে যে বীঙ্গ আমদানী হইয়াছিল, তাহ 
জজ 


(৮৬) 


বেগুণে ও সরু রঙ্গের, কিন্তু এখন দিন২ ইহার 
নানা জাতি উৎপন্ন হইতেছে । ইহার চারার কাণ্ড 
যৃত্তিকাইৃতৃ করা উচিত নহে। ক্ষেত্রে মুখা, তৃণ* 
কাটাগাছ প্রভৃতি জন্মিলে, তৎসমুদায় নাড়ান দ্বার 
তুলিয়! ফেলিবে। 


মাট কলাই বা চিনের বাদাম | 

মাট কলাইয়ের চাষ আশ্বিন ও কার্তিক মাসে 
করিবে । দোর্জাশ মৃত্তিকাঁয় ইহা উত্তম জন্মে! 
প্রথমতঃ, ক্ষেত্রকে খনন করিয়া মৃত্তিকা ধুলিবৎ চুণ 
করিবে । অনন্তর খোইল বা গোময়ের সার প্রদান 
পুরধবক মৃত্তিনণ সমান করিয়া লইবে। পাটি করিবার 
সময় ক্ষেত্রের মৃত্তি কা ধুলিবৎ চুর্ণ কর! নিতান্ত আব- 
শ্যক; কারণ গাছ বড় হইলে তাঁহাতে ফুল ধরিয়া! 
প্রথমতঃ মৃত্তিকায় লুষিত হইয়া! পড়ে ; অনন্তর ফল 
হইলে তাহ! মৃত্তিকা ভেদপুর্ববক অভ্যন্তরে গিয়। 
অবস্থিতি করে। 

চার। বড় হইলে মুলের মৃত্তিকা খুঁড়িয়। আল্গা 
করিয়া দিবে। ক্ষেত্রে' অপকারী তৃণ জক্ষিলে, 
নিড়েন দ্বার! তাহা তুলিয়! ফেলিবে। 


মা | 
ভারতবর্ষ-বাসীর! মন্কা* নান। ৰপে আহার করে, 


২ লাল টি 


ক ইহাকে কোন দেশে জনার্‌ এব* ভূ্টা হলিয়া থাকে। 





(৮৭ ) 


এবং এদেশের কোন২ স্থানে ইহা প্রধান খাদা.! 
শ্বেত ও পীত এই ছুই-জাতীয় মক্কাই তাল। 
বৈশাখ মাসের শেষ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ক্রমে 
বাঁজ রোপণ করিলে, ক্রমাগত ফসল পায়! যায় : 
তবে যত বিলম্বে রোপণ করা যাইবে, গাছের শীঘ- 
গুলি তত ক্ষুদ্ৰাকতি হইবে । ইহার চাষের নিমিত্ত 
চিন্ধণ মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকে, এপ ক্ষেত্র 
উপযোগী । জমীতে চাষ দিয়! অত্যপ্প পরিম্মাণে 
সার দিবে; অধিক সার দিলে গাছে বিস্তর পাত! 

বাহির হয় কিন্তু ফসল ভাল জন্মে না। "ক্ষেত্রের 
মধ্যে ১৮1১৯ অঙ্গুল অন্তর২ শ্রেণী করিয়], পরস্পর 
৮।৯ অন্ুল ব্যবধানে বীজ রোপণ করিবে। 

চাঁরাগুলকে আপন২ পত্র দ্বার। পরস্পরের 
সহিত আবদ্ধ রাখা উচিত; কারণ জল সেকান্ন্ু 
তাহাদিগকে হ্ঠাৎ ভুমিসায়ী হইয়! পড়িতে দেখ! 
গিয়াছে। বদি মূল সকল জমীর উপরে বা? তির হত 
তবে তাহাদিগকে মাট চাপ দিবে॥ বর্ষাকাল 
গত হইলে, ক্ষেত্রে প্রচুর জল সেচন করা আবশ্যক । 
শীষ সকলে দান। ধরিতে আনস্ত করিলে, টির ও 
অন্যান্য পক্ষীতে অতস্ত ক্ষতি করে, এনিমিস্তু 
তৎকালে, দিবাতাগে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করা 
উত্চিত। 


(৮৮) 
কাডুন। 
বালুকা মিশ্রিত উ্ধবরা মৃত্তিকায় এই সব্জি 
প্রভূত পরিমাণে জন্গিয়া থাকে । ক্ষেত্র মধ্যে তিন, 
বা সাড়ে তিন হাত অন্তর২ সারি প্রস্তুত করিয়। 
প্রত্যেক সারিতে আড়াই হাত অন্তর২ এক একটা 
গর্ত করিবে, এবং প্রত্যেক গর্তে ছুইটী করিয়া বীজ 
প্রোথিত করিবে। যখন চারাগুলি ১৫১৬ অন্তুল 
উচ্চ' হইবে, তখন প্রতি গর্ত হইতে অপেক্ষাকৃত 
নিস্তেজ দ্বারা উৎপাটন করিয়া, এক একটা গর্তে এক 
একটামাত্র চারা রাখিবে | জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ রোপ- 
ণের উপযুক্ত সময়। কাডুন আহারোপযুক্ত হইবার 
পুর্বে তাহাকে শ্বেতবণ করিতে হয়*। ইহার 
অভ্যন্তরের পাতা ও কোড় উপাদেয় খাদ্য । 
, চারা সকল ছুই হাঁত উচ্চ হইলে, তাহাদিগকে 
একত্র করিয়া বান্ধিয়া দিবে; তাহ হইলে ১০ দিনের 
মধ্যে তাহারা শ্বেত বর্ণ হইবে। 


ঈ*ঈ এই: শ্বেতরর্ণ করিবার প্রক্রিয়াকে ইৎরেজিতে ব্রাঞ্চিৎ ()]00- 
0010৫) কছে। ইহা করিতে হইলে, চারাটাকে আলোক-স*সর্গ 
রছিত করিতে হয়। এতদ্দেশে এই প্রক্রিরা করিরা বাশের কোড 
খাইয়। থাকে অর্থাৎ বাশের কোড়ঙ্ষ কোন যৃন্ময় পাত্র দ্বার আবৃত 
করিয়া রাখিলে, কিছু দিন পরে তাহা শ্বেত বণ হর এব বাস্ধা 
কপির অভ্যন্তর ভাগের আকার ধারণ করে; তথন তাহা রম্থন 
করিরা খাওয়া যাইতে পারে। 


(৮৯ ) 


আর্টিচোক (হাতি-চোঁক)। 

আর্টি-চে।ক ছুই প্রকার, সুচিকাগ্র ও গোল। 
নীজ এবং ফেঁকৃড়ী উভয় হইতেই ইুঁহাকে উৎপন্ন 
করা যাইতে পারে। উত্তম উর্বর! মৃত্তিক।-বিশিষট 
ক্ষেত্রকে তালৰপে পাটি করিয়া তন্মধো আলি 
প্রস্তুত করিবে। ছুই আলির মধ্যবস্তাঁ-ব্যবধান 
অন্ততঃ এক হস্ত হওয়! আবশাক। আঁি প্রস্তুত 
হইলে তাহাতে ১৬ অঙ্গুল অন্তর বীজ, রোগণ' 
করিবে । চার। জ'সয়া যাবৎ তাহারা ১৬১৭ অন্গল 
উচ্চ না হইবে তাবৎ তাহাদিগকে স্থান ভ্রষ্ট করি- 
বে না; কিন্ত এ পরিমিত বাড়িয়। উঠিলে,নাড়িষ! 
পরস্পর একগজ অন্তরে রোপণ করিবে । ক্ষেত্রে 
প্রচুর পরিমাণে জল সেচন আবশ্যক। বীজোৎপন্ন- 
চারার প্রতি যে প্রকার কার্য করণের কথ উত্তঃ 
হুইল, ফেঁকড়ী সম্বন্ধেও সেইবপ করিতে হইবে। 
আর্টি-চোকৃ চাষে অধিক সতর্কত। আবশ্যক হয় না। 
কারণ ইহার গাছ মরিয়া গিয়। স্বতঃই *পুনকুদ্ণীত 
হইয়া থাকে। আধাঁঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বঁজ 
রোপণের উপযুক্ত সমর । 





-জেরুজিলম্‌ আর্ট-চোক। 
এই জাতীয় আর্টি-চোকের ক্ষুদ্র গেড়ো আস্ 
রোপণ করিবে। ইহার চার! সকল ছুই বা আড়াই 
হাত পধ্যন্ত উচ্চ ইয় এবং প্রচুর পরিমাণে পুষ্পি5 
জও 


(৯ ) 


হইয়। থাকে। পরিপকৃ হইবার পরেও গেঁড়ে! 
সকল মৃত্বকার অত্যন্তরে থাকিলে, উই প্রন্ভৃতি 
কয়েক,প্রকার কীটে অতিশয় ক্ষতি করে। 

গেঁড়ো, সকল রোপণ করিতে অত্যুৎকুষ মৃত্তি” 
কার আবশ্যক নাই, সাধারণ মৃত্তকায় চাষ দিয়। 
সোয়া ব দেড় হাত চৌড়া জমীতে শ্রেণীবদ্ধ ৰপে 
২০ অঙ্ুল অন্তর২ গেঁড়ে। সকল পুতিবে। আলুর 
চাষে যেৰপ চারার মুলে, মৃত্তিকা স্তূপ করিয়। দিতে 
হয়, সেই কূপ দিবে । গাছ মরিয়! গেলে পর গেঁড়ে! 
তুলিয়া লইবে এবং ইন্দ্ুরাদিতে নষ্ট না করে, এই 
নিমিত্ত হে বালুকার মধ্যে রাখিবে। ইহা রোপ- 
ণের সময় বৈশাখ হইতে ট্যষ্ঠের প্রথমাদ্ পর্য্যন্ত । 


কপি! 


'এই শাক এত বিভিন্ন জাতীয় যে, ইহার বীদ্দ 
নির্ববাচন কর] ছুবহ ব্যাপার হইয়া! উঠে। অনেক 
সময়ে একপ দেখ! গিয়াছে যে, ভিন্নং নামধেয় 
বীজ হইতে এক-প্রকার চারা ও শাঁক উৎপন্ন হই- 
য়াছে। যাহাহউক এদেশে কপি জন্মাইতে হইলে, 
বিদেশীয় বীজ লইতে হুইবেক; কারণ অন্মদেদ- 
শোহপন্ন বীজ কুত্রাপি অস্কুরিত হইতে দেখা যায়” 
না। বীজ টাট্ক। হওয়া চাই; বাঁতান লাগিলে 
নষ্ট হুইয় যাঁ়, এজন্য বীজ সংগ্রহ করিয়াই কৌট। 
বা বোতলের মধ্যে মোড়ক করিয়। রাখ উচিত। 


(৯১) 


জল্দি কপির বীজ ভাত্র মাসে বাকৃসে বা গাম 
লায় বপন করিয়! চার! জন্মাইয়া* পরে ক্ষেত্রে 
রোপণ করিবে । ইহার রোপণ স্থানের, মৃত্তিকা 
অত্যন্ত হাল্কা ও উর্ববরা হওয়! আবশ্থাকক এবং জল 
প্রথালী সকল এবপ অবস্থাপন্ন করিবে যে বৃষ্টি 
হইলে তথায় কিঞ্িন্াত্রও জল জমিতে না পারে। 
ক্ষুদ্র চারা সকল বৃষ্টির শীতল লাগিয়া'নষ্ট হইতে 
পারে, এজন্য তাহাদিগ্রকে আবৃত করিয়। রাখিবে | 
অপর, মক্ষিকাতে ইহার বিস্তর ক্ষতি করে; অঙ্গার- 
চূর্ণ চারা সকলের উপর ছড়াইয়। দিলে এই উৎপা- 
তের অনেক শান্তি হয়। বিলম্বে উৎপাদুনের ইচ্ছা 
হইলে আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবে, এবং কেট. 
এনফিও. লাজ অকৃসাট, ডূমহেড ইত্যাদি জাতীয় 
বাঁজ মনোনীত করিবে। ছয়টা করিয়। পত্রোদমম 
হইলে, চার। গুলিকে নাড়িয় ক্ষেত্র মধ্যে রোপণ" 
করিবে। এই কাধোর নিমিত্ সন্ধ্যা কালই সববা- 
পেক্ষা উত্তম | যখন সমুদায় চারা যথা)।নে রোপণ 
করা শেষ হইবে; তখন প্রচুর পরিমাণে জল সেচন 
করিবে। 

ক্ষুদ্র জাতীয় চারার প্রত্যেকের নিমিত্ত ২৭ বর্গ, 
অন্গুল পরিমিত স্বান আবশ্ঠক করে। এই স্থানের 
্ধ্যস্থলে.৩২ অন্গুল বেড়-বিশিষ্ট একটা গর্ত করি- 
বে, গর্তের গতীরতাও ৩২ অগ্গুল হওয়া চাই। এই 


* চারা প্রন্থতপ্্রগালী প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে: 


৬:৯২) 


গর্ভের গর্ভ, উপরে আড়াই অন্কুল বাকি রাখিয়া," 
পুরাতন গোময়ের সার এবং অঞ্প হাল্কা মৃত্তিক। 
দ্বারা পুরু করিবে । এই ৰূপ করা হইলে তখন চারা 
তুলিয়া তন্মধ্যে পুতিবে । বৃহজ্জাতায় কপির নিমিত্ত 
এক বর্গ গজ পরিমিত স্থান আবশ্যক । 

মৃত্তিক! সরস রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যক মত জল 
সেচন এবং'মধ্যে২ তরল সাঁর প্রক্ষেপ করিবে । 

“লাল বান্ধা! কপির চারা আশ্বিন মাসে উল্লখিত 
নিরমে, অখবা খোলা স্থানে একটু উচ্চ চৌকা প্রস্তুত 
করিয়৷ (রোপণ করিতে হয়। আবশ্যকমত রৌদ্র 
ও ৰৃষ্ি নিবারণ করিবার যোগাড় রাখ! কর্তব্য । 
অন্যান্য বান্ধা কপির ন্যায় ইহাকেও স্থানান্তর 
কর! যায়। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, ইহাতে 
অন্পজল-সেক প্রয়োজন হয়। 





ফলকপি। 

ফুলকপি, কপিশাকের এক জাতি; ইহা! উতপাদ- 
নার্থ অত্যন্ত উর্বর! সৃত্তিকা আবশ্যক, ফুলকপি 
চাষের নিমিত্ত ইউরোপিয়ের! বিদেশীয় বীজ এবং 
এদেশীয়ের৷ দেশীয় বাঁজ পছন্দ করে। কিন্তু তুলনা 
করিয়া দেখিলে, উভয় বীজের চাষেই প্রণয় সমান 
ফল হয়। আমাদের দেশে বিদেশীয় বীজ অপেক্ষা 
বরং দেশীয় বীজই ভাল 1 বিদেশীয় বীজ উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বঙ্গ- 


(৯৩) 


দেশে উক্ত বাঁজ-জাত চারা কিছুদিন সমতাঁবে 
বর্ধিত হইয়া শেষে শুষ্ক হইয়! যায়। 


প্রথমতঃ বাকৃসে অথব। তাদৃশ প্রশস্ত পাত্রে ইহার 
বীজ বপন করিয়! চারা জন্মাইয়া লইবে। এই 
বীজ বপনের উপযুক্ত সময়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 
ভাদ্র এবং বঙ্গদেশে আশ্বিন মাস। চারু! গুলিতে 
যখন চারিটী করিয়! পত্রোদ্গাম হইবে, তখন তাহা; 
দিগকে তুলিয়া, হাল্কা সৃত্তিকা-বিশিক্ট, দ্বিতীয় 
পাত্রে পরস্পর ৫ অশল অন্তর রোপণ করিবে। 
যতদিন ৮টা পাতা না জন্মে, ততদিন এ স্থানেই 
থাকিবে। অনন্তর তাহাদিগকে ক্ষেত্রে রোপণঞ্করিবে। 
পুর্বেই সার দিয় ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কোমল করিবে 
এবং তাহাতে ভুলি কাটিবে। এ ভূলির মধ্যে সোয়া 
হাত অন্তর২ চা? পুতির1 উপরে একপ আচ্ছাদন 
দিবে, যাহাতে বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত 
নাহয়। ৪ 

চারা পুতিয়া গোড়ায় অধিক পরিমাণে পুরাতন 
সার দেওয়া উচিত। অত্যপ্প পরিমাণে পটাস 
জলের স্হত দ্রব করির।, তাহ! ক্ষেত্রে গ্রক্ষেপ 
করিলে, ইহার ফুল বড় হয়। 
' যে সকল. চার৷ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তাহ।দের 
স্থানে অন্য তেজাল চারা পুতিয়া৷ দিবার জন্য কতক 
চারা মজত রাঁখিতে হয়ণ অনেক চাষী প্রত্যেক 
৩য় গর্ভে ছুইটা করিয়া চারা পোতে এবং প্রয়োজন 


(৯৪ ) 


মত ক্ষীণ চারা ফেপিয়। দিয়া, তাহার স্থাঁনে উহার 
একটা পুতিয়৷ দেয়। 

চারার গোড়ায় মনোযোগ পুর্বরক মাটি দিবে; 
কারণ এই"মাটি দেওয়াতে তাহার তেজ বৃদ্ধি করে। 
পত্র শুদ্ধ নাঁ হইলে তাহা ফেলিবে না| চারায় 
প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিবে । ফুলের স্ুচন। 
হৃঠলে, চার! হইতে একটা পত্র ভাঙ্গিয়া আলোক: 
হইতে রৃক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই উদ্গীত-প্রায় 
ফুলের উপর আচ্ছাদন দিবে। 

দেশীয় বাঁজ কলিকাতার অনেক উদ্যানে পাওয়া 
যাঁয় কিন্তু পাটনার বীজ বিশেষ বিখ্যাত । 

ফুলকপি শীঘ্র জন্মাইতে হইলে, মাঘ মাসের 
শেষ হইতে চৈত্র মাসের কিছু দিন পর্যন্ত ইহার 
কান সময়ে বীজ রোপণ করিবে | শ্রীম্স-কালের 
প্রারত্তেই চার! গুলি তুলিয়। অন্য চৌকাতে পুতিয়। 
দিবে। এ চৌকা এমত উন্নত করা আবশ্তক থে 
বৃষ্টির জল, পড়িব1 মাত্র গড়াইয়া যাইতে পারে। 
বর্ষার শেষ পর্য/ন্ত চারা সকল উক্ত চৌকা মধ্যে 
থাকিবে । বৃষ্টির জল-পতন নিবারণ নিমিত্ত চৌকার 
উপরে আচ্ছাদন রাখিবেণ বর্ষার শেষ হইলে চারা 
গুলি তুলিয়৷ উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্থিরতরৰূপে পুতিয়া 
দিবে । এই নিয়মে চাষ করিলে, ফুল্কপি সচ্রা-' 
চর যে সময়ে জন্সিয়ী থাকে, তাহার প্রায় এক মাস 
পুর্বে গুস্তত হইয়৷ উঠে । 





(৯৫) 


পালঙও-শাক | 

পালউ-শাকের বীজ আশ্বিন বা কার্তিক মাসে 
*বপন করিবে। বপনের পুর্বে বাঁজ গুলিকে ছুই 
এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে, ভিজিয়া কিছু 
স্কীত হইলে পর, তাহাদিগকে জল হইতে ছ্ৰাকিয়া. 
ছাই মিশ্রিত করিয়া অপর পাত্রে স্থাপন করিবে 
এবং সেই পাত্রের মুখে আচ্ছাদন করিয়া রাখিকে। 
এই ৰূপ অবস্থায় এক দিন রাখিলে বীজ হইতে 
অঙ্কুর উদ্ডিন্ন হইবার উপক্রম হইবে, তখন মতাহাদি- 
গকে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া জল সেচন করিবে। চার! 
না হওয়৷ পধ্যস্ত গুতি দিবস অপরাহ্নে জল সেচন 
আবগ্যণ্। চারা ঘন২ জন্মিলে কতক চারা তুলিয়া 
লইয়া তাহাদিগকে পাতল! করিয়া দিবে! টকৃ 
পালঙের চাষও এই প্রকারে করিতে হয়। ভূমিতে 
সার দিলে গাছ সকল অতান্ত তেজাল হয়। 





মেলেরি। 


সেলেরি স্বভাঁবিক অবস্থায় সচরাচর জলের ধারে 
ছায়-বিশিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত 
ইহার চাষে কুতকাধ্য হইতে হইলে, যথা! সাধ্য 
ভৌতিক নিয়মের অনুব্তা হইয়া, কৌশল দ্বার! 
ইহার প্রাকৃতিক অতাব.সকল মোচন করা আব- 
স্যক। 

মাঘ মাসে কোন ছায়া-বিশিষ্ট স্থানে ইহার বী্ 


(৯৬) 


পুতিয়! রাখিবে এবং গরমের সময় জল সেচন করি- 
বে। এই অবস্থায় শ্রাবণ মান পর্য্যন্ত থাকিবে। 
ভাদ্র মাসে উত্তর-দক্ষিণাতিমুখ করিয়া, ১২ হাত 
লম্বা এবং ৩২ অদূল চৌড়া জুলি কাটিবে। এ 
সকল জুলি ২ হাত গ্রভীর করিতে হইবে। খনন 
করিবার ময় যে মাটি উঠিবে, তাহা জুলির দুই 
প্লার্্ে জমা করিয়া রাখিবে? কারণ পরে চাঁরায় 
মাটি দিবার সময় ইহার প্রয়োজন হয়। জুলির 
মধ্যে প্রথমতঃ উত্তম পচা গোময়ের সার এক হাত 
পুরু করিয়া! ফেলিবে, পরে তছুপরি ৮ অঙ্গুল পর্যন্ত 
বালুকা মিশ্রিত ঝুর৷ মঃটি দিবে। এইৰপে স্থান 
প্রস্তুত হইলে, তথায় ১৬ অন্গুল অন্তর২ তেজস্থী 
চারা গুলি রোপণ করিবে । এই নিয়মে ১৫ দিন 
অন্তর জুলি পরিবর্তন করিয়। দিলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের 
মধ্যে সম্পূ্ণাবস্থার সেলেরি প্রাপ্ত হওয়! যাইবে। 
তীয় বা তৃতীয় বার জুলি পরিবর্তনের সময় 
প্রথম জুঙ্গিতে যে সকল চীরা ছিল, তন্মধ্যে সর্বা- 

পেক্ষ। তৈজস্বী গুলিই স্থানান্তর করিবেক। চার! 

২* অন্গুল উচ্চ হইলে, তাহাদের গোড়া মৃত্তিকা 

দ্বারা আৰৃত করিয়। দিবে । কাটিবার ১৫ দিন পুর্বে 
চারার মন্তকের ৮ অঙ্গুলি নিম্ন পর্যন্ত সৃত্তিকায় 
এৰপে ঢাকিয়। দিবে যে, তাহার মধ্যে আলোক'ব! 
বায়ু প্রবেশ করিতে ন। পারে । তাহা হইলেই ইহা 

শ্বেতকায় হইবে। এই শ্বেতকায় করিবার নিমিত্ 
কোন প্রকার পাত্র ব্যবহার করিবে না। কারণ 


( ৯৭ ) 


তাহাতে কাণ্ড শুষ্ক হইয়। যায়। এই অবস্থাতে 
৪৫ দিন অন্তর প্রচুর জল-সেক করিবে ! শ্বেত সে- 
এলেরি অপেক্ষা! লাল সেলেরির চাষ কর] ভান্ত। 


ট্নিপ ক্লুটেড্‌ সেলেরি | 
ইহার চাষ-প্রণালী সামানা সেলেরির ন্যায়, 
কেবল জলি সকল ২ হাত গভীর না হইয়া, ৯৬ 
অন্গুল মাত্র গভীর হুইবে | আবাঢ় মাসে বাঁদ্র বপন 
করিবে এবং চারা সকল ৫ অঙ্গুল উচ্চ হইলে, তাহা- 
দিগকে জুলির মধ্যে ১০1১১ অন্গুল অন্যরৎ রোপণ 
করিবে। জল-সেচন প্রত্যহ করিতে হইবে 


লেটিউস্‌। 

এই শাকের পক্ষে হাল্ক!-মৃত্তিন্া উপযুক্ত। 
উত্তম প্রণালী-বিশিষ্ট চৌন্পার দেশীর ঝু [বদেশীয় 
বীজ রোপণ ক.রবে এবং আলোক ও বায়ু প্রবেশের 
পথ রাখেয়) উপরে আচ্ছাদন দিবে । জী সর্বদা 
আদ্র রাখিবে। যখন চারায় ছুইটী পত্র উদ্যাত 
হইবে, তখন তাহাদিগকে পরস্পর চারি অঙ্কুল 
'অন্তুরৎ করিয়। অনারুত চৌনায় নাড়ির! পুতিবে। 
পুনরায় স্থানান্তর করিবার উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত 
এ অনারৃত চৌকাতেই রাখিবে। প্রত্যেক বার 
নাড়িয়। পুতিবার গর পুর জল-সেক করিবে। 


(৬:৯৮) 


আব|ঢ হুইতে পৌষ পর্য্যন্থ বীজ বপন করিবার 
উপযুক্ত সময়, কিন্তু আশ্বিন মাসের পুর্বেব বীজ 
নিহিত করিলে, চারা সকল পরিপকৃ হইতে দেখ! 
যায় ন1।' 

কপি ও কস্‌ এই ছুই জাতীয় লেটিউস্‌ আহারার্থ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কপি জাতীয় চার! 
বড় এবং তাহার প্রত্যেকের নিমিত্ত অন্ততঃ ১৬ বর্গ 
অগ্গুল স্থান আবশ্যক করে ; আর কস্‌ জাতীয় লেটি, 
উস্‌ ক্ষুদ্রাককতি এবং তাহার নিমিত্ত ১২ বর্গ অন্দুল 
পরিমিত স্থান হইলেই চলিতে পারে। 

দশ দশ দিন অন্তর তরল গোময়ের সার দিলে 
লেটিউসের আকৃতি অত্যন্ত বৃহৎ হয়। জমীতে 
সর্ববদ| জল সেচন করা আবশ্যক; কস্‌ জাতীয় লেটি- 
'উস্‌ কাটিবার পুর্ব্বে কয়েক দিন বান্ধিয়। রাখিতে 
হয়। 


স্পিনাক। 


ইহার চাষের নিমিত্ত হাল্কা উর্বর! মৃত্তিকা 
আবশ্যঠক। চারিহাত দীর্ঘ এবং চারিহাঁত প্রস্থ 
চৌকায় এত চারা জন্মিতে পারে যে, তাহা একটা 
ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে প্রচুর হয়। স্পিন্নাকের কেবল: 
পত্র খাদ্য। 

চৌকার মধ্যে ইহার বীজ ছড়াইয়া রেক দ্বারা! 
অপ্প উল্টাইয়! দিবে। চার! জন্সিলে, তাহাদিগকে 


(৯৯ ) 


পরম্পর অর্ধ হস্ত অন্তরে পাতলা করিয়া বসাইবে।. 
আহারোপযোগ্ী হইলে, একেবারে সমুদায় পাত! 
না তুলিয়া প্রথমে বহিঃস্থগুলি লইরে এবং গুনরায় 
তুলিয়া লইবার জন্য অত্যন্তরের পাতা” রাখিয়া 
দিবে। চারায় প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করি- 
বেক। 

ভাদ্র মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথ- 
মার্ঘ পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। , 

দেশীয় স্পিনাক;-_ এদেশে এই জাতি এবুং লাল 
জাতীয় স্পিনাক সচরাচর ব্যবহৃত ছইয়া থাকে। 
ইহারা বর্ষাকালে জন্মে; ইউরোপায়ের! ইঞ্জাদিগকে 
আহারার্থ ব্যবহার করেন ন! বটে, কিন্ত ইহাঁদের 
ছারা পুষ্প-বাটিকার প্রীসম্পাদন করিয়া থাকেন। 





চারভিল। 

ইহার কচি২ পাতায় অত্যন্ত সুস্বাদু সদ হম্ব। 
ভাদ্র মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের কিয়- 
দ্দিবস পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। উত্ত 
বীজের উপর অন্প পরিমাণে ম।টি চাপা দিবেক। 
প্রত্যেক চারার নিমিত্ত অর্হস্ত পরিমিত স্থান 
চাহি। অত্যন্ত উর্বর! হৃত্তবিকায় ইহার চাষ করি. 
বেক 

কুঞ্চিত-পত্র (০%৮101 1 জাতীয় চারতিলই 
অধিক চাষ হইয়! থাকে । 

ধু ২ 


(১০০ ) 
লীক। 


ইহার চারা উৎপাদন জন্য চতুষ্পার্মস্থ জমী হইতে, 
একটু উচ্ করিয়া একটা ছোট চৌকা! প্রস্তুত করিবে 
এবং তাহার মৃত্তিকায় উত্তমৰপে সার মিশাইবে। 
পরে, আশ্বিন মাসের শেষে ব1 কাত্তিক মাসের প্রথমে 
তাহাতে বীজ ছড়ান্বয়, ভাঁলকা-মৃত্তিকা দ্বারা চাঁপা 
দিবে। .চারাগুলি অর্থাইস্ত উচ্চ হইলে, তাহাদের 
মধ্য হতে অত্যন্থ-তেজস্বী চার! বাছিয়। লইয়া 
সাড়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত বিস্তৃত চৌকায় 
১৬ অন্থুল অন্তর২ সারিতে রোপণ করিবে । রোপ- 
ণের নিয়ম এই, চৌক। হইতে প্রত্যেক চারা স্বতন্ত্র 
তুলিবে এবং মুলের সহিত এত মৃত্তিকা উঠ।ইবে বে, 
কোন মতে শিকড়ে আঘাত নালাগে । এদিকে 
পূর্বেই প্রতি সারির ১০ অঙ্গুল অন্তরে২ আট অঙ্গুল 
বেড় এবং অর্দাহস্ত গভরতা-বিশিষ্ট গর্ত করিবে । 
গর্তের মধ্যে পুরাতন গোময়ের সার ফেলিয়।, এক 
একটী চার! রোপণ কারিবে এবং গেত্বের উপরি ভাগ 
পর্যান্ত) গোড়ায় উক্ত সবার দিয়া চাপিয়] দিবে। 
মৃত্তিকা জমাট বান্ধিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ জল- 
রা করিবে। চাঁরার মস্তক প্রতি মাসে ছিয়া 
দবে। 


€ ১০১) 


স্কোয়াস্*। | 
প্রাচীর বা বেড়ার ধারে গে(লাকৃতি গর্ত করিয়া 
চাহাতে বাঁলুকা ও গোময়ের সার সমান ভাগে 
মিশাইয় নিক্ষেপ করিবে এবং প্রতি গর্তে তিনটা 
করিয়া বীজ পুতিবে। চারা বড় হইলে, এ প্রাচীর 
বা! বেড়াতে তাহাদিগকে লতাইতে দিবে | পৌষ 
মাস বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। টরবান্‌, 
বোষ্উন ম্যারে, এবং ইয়কোহামা এই তিন,জাতীয় 
বীজ সর্বাপেক্ষা উত্রুষ্ট। 


ফুটা। 

নদীর চড়ায় কিন্বা যে ক্ষেত্রে বালির অংশ অধিক 
তথায় ইহা উত্তম জন্মে। মাঘ মাসে জমীতে তিন চারি" 
বার লাঙ্গল দিবে এবং মোই টানিয়। ক্ষেত্র সমতল 
করিবে। পরে ২৩ হাত অন্থর এক এক গর্ত করিয়! 
তন্মধ্যে ৪1৫ টা বীজ নিহিত করিয়া অপ্প) পরিমাণে 
মৃত্তিকা চাপা দিবে । চারাগুলি একটু বড় হইয়া 
লতাইবার উপক্রম হইলে, এক বার জল-সেচন 
করিবে । জমীতে পুরাতন গোময়ের সার দিলে 
অধিক ফল লাভ হয়। রোপণের পুর্ব অন্ততঃ 
"১২ সপ্টা পর্যন্ত বাজ তিজাইয়! রাখিয়া, পরে পুতিলে 
শীঘ্র অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হয়। 


* এক প্রকার কুমূড়া। 
ঝও 


(১০২) 
আফগানিস্থানীয় তর্দুজের চাষ | 


অনেকেই শুনিয়। থাকিবেন, আফ্গানিস্থানে এত, 
ঝড় তর্মুজজ জন্মে যে, একজন বলবান মন্ুুষ্যুও 
তাহার একটা সহজে উত্তোলন করিতে পারে ন।। 
এ তশ্দুজ যে কেবল আকৃতিতে ঝড় হয় তাহা নহে 
উহার ত্বান্বাদও অতি মধুর; উহার সহিত তুলন। 
করিলে, এদেশস্থ তর্শুজকে অতি অকিঞিঃৎকর বলি- 
য়। বোধ হয়। কলিকাতায় ধাহারা২ চাব করি, 
য়াছেন, তাহাদের মধ্যে আর, ভবলিউ, চু সাহেব 
উহার ছুবে বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছেন।  এস্থলে 
তাহার অনলম্থিত প্রণালী লিখিত হইল । 

অনারৃত ময়দান এই তর্দাজ চাঝের পক্ষে উপ- 
যুক্ত; সর্দি ও ছায়াবিশি্ট স্থান হইলে যু সফল 
হয় না। যুত্তিণায় আট ভাগের এক ভাগ বালি 
মিশ্রিত থাকা চাই। লাজল বা কোদাল দ্বারা 
ভূমিতে চাব দিয়া মোই টানিয়! সর্বাত্রের মৃত্তিক! 
সমান করিবে । তদনন্যর দুঈ হাত অন্তরে২ সোয়। 
হাত গভীর গর্ভকরিয়া, পচ গোময়ের সার ব] পচ! 
অশ্ব-বিষ্ঠার সার এবং'মাটি সমান ভাগে সিশ্রিত 
করতঃ তদ্দারা তাহার গর্ভ পুর্ণ করিবে। ব্যবহার 
করিবার পুর্ব এ সার শুষ্ক করিয়া, একবার অগ্নিতে' 
ঝল্নাইয়া লওয়া আবশ্যক; কারণ তাহাতে তন্ম- 
ম্যস্থ বীটাদি নট হইয়া যাইবেক, সুতরাং সারের 
পোকায় গাছ নষ্ট ইইবার লন্তারনা থািবে না। 
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" উল্লিখিত প্রকারে স্থান প্রস্তুত হইলে, এক এক গর্তে 
দেড় অন্দুল মাটির নীচে ৭।৮ট। বীজ পুতিয় দিবে ! 
বীজ সকল পুতিবার পুর্বে ঈবদুক্ঃ জলে ২9 ঘণ্ট। 
ভিজাইয়া রাখিবে; যেকপ উঞ্ণজলে "হাত দিলে 
অসহা বোধ হয়, তাহাতে কদাপি ভিজাইবে না, ' 
ভিজাইলে, বীব্র নট হইয়া! যাইবে । ২ ঘণ্ট| তি-, 
জিলে পর, জল হইতে তুলিয় বীজপ্তুপিকে আদ্র 
বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া, বান্ধিবে এবং যুবৎ অস্কুর 
উদ্ভিন্ন না হইবে, তাবৎ তদবস্থায় থাকিবে। অস্কুর 
২।৩ দিনের মধ্যেই উদ্লাত হইয় থাকে। 
বীঁজে অন্কুর জন্মিলে, রোপণ করিয়। তখনই জল 
সেচন পুর্বাক ক্ষেত্রকে প্রাবত করিবে । চারা যাবৎ 
৩1৪ অঞ্গুল উচ্চ ন! হয়, তাবৎ গ্রতিদিন জল-সেক 
আবশ্যক, তৎপরে প্রত্যহ জল ন। দিয়! প্রয়ে ধর্ম 
মত মধ্যে দিলেই চলিবে । 
কাল্ডচন ও টৈত্র এই ছুই মাস এদেশে উক্ত বীজ 

রোপণের উপযুক্ত সময়। পরন্ত দ্ান্ঘন মাসের 
শেষে বাজ রোপণ করিলে, ফল বৃহৎ হয়। এই 
সময়ে যে দিন বৃষ্টি হইবার লক্ষণ থাকে, সেই দিন 
বীজ রোপণ করা ভাল") কারণ বাঁজ রোপণের পন্কু 
এন পশলা বৃষ্টি হইলে কুঁড়িবার জল সেচনের 
উপকার .দর্শে এবং বৃষ্টি হইলে বাতান শীতল হয় 
তাহাতে'ও উপকার আছে, কিন্ত এই শীতল বায়ু 
প্রথমাপন্থাতেই উপক্ারক, গাছ বড় হইলে 
তাহাতে হিত না হইয়া বরং অহিত হয়। 
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গাছ বড় হইলে মধো২ গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া' 
দিবে। কয়েক প্রকার পতঙ্গ ও পোকা এই গাছের 
পরম শত্রু; তন্মধ্যে ছোট কাল মাছি, সাঁদা পোকা, 
সবুজ বর্ণ বড় প্রজাপতি, এই তিন প্রকার কাঠের 
' ছাই অথবা তামাক ব1 গম্ধকের ধুঁয়া দিলে ছুরীকুত 
হয়, কিন্তু পীতবর্ণ মাছি ও ঝিল পোক! এই ছুই 
প্রকাঁরকে সহজে তাড়ান যায় ন। | ফলতঃ ইহারাই 
গাছের বিশে ক্ষতিকারক; ইহাদিগকে দুরীভূত 
করিবার একমাত্র উপায় এই, তামাকের পাত। 
গু'ড়। করিয়া ঘোড়ার অথবা বাঁড়ের প্রত্জাবে 
গুলিবে, গ্রে ক্রুন দিয়। তাঁহা গাছের পাতার 
ছিট্কাইয়া দিবে, তাহা হইলেই পোকা সকল 
অন্তহিত হইয়া যাইবে | উপরে যে সমুদার 
(পোকার কথা লিখিত হইল, তাহার! কখন ফল 
ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে. একপ হৃইলে, 
কোন জল-পূর্ণ পাত্রের মধ্যে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত কল 
ডুবাহরা র|খিলে, সেই প্রবিউ পোকা মরয়া 
যাইবে, অতঃপর একটা ঘাসের ভাট! সর্ষপ তৈলে 
মগ্ন করিয়া! এ ছিদ্র মধ্যে পুরিয়া দিবে এবং তাহা 
ফলের গাত্র সমান করিয়। কাটিয়া ফেলিবে। এপ 
করিলে সেই কল নৰ্ট হইবে না। 
ফলে অত্যন্ত স্যর তাপ লাগিলে ব! পোকায়ু, 
ধরিলে, প্রায়ই ফাটিয়া যায়, এজন্য ফলের নিনুস্থ 
মৃত্তিকা খনন পুর্ববক খড়" বিছাইয়া তদুপরি ফল 
স্থাপন করতঃ উপরে খড় চাপা দিয়া.তাহাকে ঢাকি- 
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য়ারাখিবে, তাহাতে ফল ফ।টিবে না অথচ রৃহদাকাঁর 
ও নুস্বাতত হইবে। ফল পরিপক হইলে ঝৌটা 
শুদ্ধ কাটা আনিবে | কিন্তু সাধধান খানিতে 
হইবে যেন গাছ ন| নড়ে, নড়িলে সুপ্ৎ ফলের 
হানি হইবার সত্ভাবনা। 


শাীীিসদি 


ককিম্বর*। 

ইহার চাষের নিমিত্ত £বদেশীয় বীজ উত্তম; বীজ 
যত প্রুরাতন হইবে, চারাও ততই তেজদ্কর হইবে। 
অনারৃত স্কানে যে গাছ জনে, তাহার ফন হইতে 
বীঞ্জ সংগ্রহ করা বিহত। 

মাঘ মাসের শেষে কিংব! ফাল্গুন মাসের প্রথমে 
বাকৃসে অথবা তাদৃশ প্রশস্ত পাত্রে বীজ রোপণ" 
পূর্বক তছুপরি আর্হ পাতল। করিয়। পঢা পাতার 
সার-মি শত মৃদ্বিক চাপাপদিবে | যখন কঠিন পত্র 
উদগত হইবে, তখন চারার মন্তকের অণ্পাংশ কাটিয়া 
ফেপিবে। অনন্তর ২৩ দিন পরে তাহাদিগকে 
স্থানান্তরে রোপণ করিবে। 

চারা রোপণের ।নমিত্ দুই হস্ত বেড়, এবং ১৬ 
অঙ্গুল গভীর করিয়া গর্ভ কাঁটিবে। পরে বালি, 
প্ডাপাতার, সার, উত্তম পচান অন্বিধ সার এবং 
সাধারণ মৃত্তিকা এই সকল সম তাগে মিশাইয়া 
তদ্দারা উত্তর গর্ভের গত" পুর্ণ করিবে । অতঃপর 


** এক্‌ প্রকার সসা। 
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তদুপরি ৫ অন্গুল বাু-বিশিষ্ট একটা সমবাহতিভুজ 
অঙ্কিত করিয়া, সেই ত্রিভুজের তিন কোণে তিনটা 
চারা কোপণ করিবে এবং তাহাদের গোড়ায় মাটি, 
চাপিয়া দিয়া যথেষ্ট জল মেচন করিবে । 

ঝীটাদিতে ছোট২ চার! নষউ করে, এজন্য চারার 
গোড়া, কাষ্ঠের ছাই দ্বারা আৰৃত করিয়। দিবে এবং 
উপরে ছাই ছড়াইয়া দিবে | লাল বর্ণ পোকা ধরি- 
লে ঘামের চাপ্ড়া পোড়াইয়া৷ এক ঘণ্টা কাল 
ধোয়! দিবে) তাহা হইলেই কীট সকল বিন হইয়!] 
যাইবে । চারা রোপণ করিয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত 
যথখেউ জল-সেক করিবে। জলাতাবে মৃত্তিক। 
শুষ্ক হইলে চারার পক্ষে হানি হয়। 


সমা। 


ইহা! উর্ধরা-আল্গা-মৃত্তিকায় উত্তম জন্মে; বৈ- 
শাখ কিন্ব। [জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়। 
চার! বিস্তৃত হইবার নিমিত্ত মাচায় আশ্রয় দিবে । 
চারাগুলিতে যখন চারিটী করিয়৷ পাত। ধরিবে, 
তখন প্রধান কুঁড়িটাকে মুশড়াইয়া দিবে; তাহাতে 
উহা! বাড়িতে ন৷ পারিয়৷ পার্থে ছুইটা ফেঁকৃড়ী 
জন্মিবে; তাহাদের অগ্রভাগও এ ৰূপে মুশড়াইয়ী 
দিলে কয়েকটা নুতন ফেঁকড়ী ধর্রেবে। তদনস্তর 
গ্রাছ বড় হইয়া যখন ফল ধরিবার উপক্রম হইবে 


(১০৭) 


তখন গাছের গ্রোড়ায় উত্তাপ ন। লাগে এনিমিত্ত . 

পাত। ও খড় দিয়া গোড়। আচ্ছাদন করিয়া দিবে। 
মাঘ মাসে এক জাতীয় সসার বীজ রোপণ করা 

হুইয়। থাকে; তাহার চাষ-প্রথালী ফুটার*ন্যায়। 





বিন*। 
যে স্থানে ইহা জন্মাইতে হইবে, সেই স্থানের 

মৃত্তিকা ক্ষণ পূর্বক উত্তমৰপে পুরাতনশগাময়ের 
সার মিশাইবে এবং প্রচুর পরিমাণে জল-সেক 
করিয়া, মৃত্তিকা ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর জল 
টানিয়াগেলে যখন মৃত্বিকার অবস্থা এপ হইবে 
যে, হাতে তুলিলে গুঁড়া! হইয়া যায়, তখন ৩২. 
অন্নুল অন্তর২ আলি প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক আলিবু 
উপরে পরস্পর ১৬ অস্কুল ব্যবধানে বাঁজ রোপণ 
করিবে, কিন্ত এই সাবধান থাকিতে হইবে, যেন 
পার্শববর্ভী ছুইটী আলির বীজ সমরেখ ন] হুয়। 
বীজ রোপণের অব্যবহিত পুর্ব জমীতে এক বার 
জল-সেক কর! আবশ্যক। অপর, অলির উপরে 
সমুদায় বীজ অঙ্কুরিত লা হইতেও পারে; এজন্য 
পৃথক কোন স্থানে বী্গ রোপণ করিয়া অতিরিক্ত 
কতকগুলি চারা জন্মাইয়। রাখিতে হয়; পরে আলির 
উপরে যেং স্থানে চার! না জন্মে, এ চারা হইতে 
বাছিয়। লইয়। সেইং স্থানে পৃতিয়া দিবেক | 

$গছি লীম। 


( ১০৮) 


চার! স্থানান্তর করণ সময়ে, মূলের মৃত্তিকাঁর 
সহিত সাবধানে উঠাইবে। চারার গোড়ার মৃত্তিকা 
কদাচ "জমাট ,বাধিতে দিবে না। জল দিবার দুই 
দিবস পরর নিড়ান দ্বারা গোড়ার মৃত্তিকা আলগা 
করিয়। দিবে। 

বীজ বপনের সময়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস। 


পিজ (মটর)। 


মটর' অনেক প্রকার, স্থখাদ্য বিবেচনায় আমরা 
কয়েক জাতিকে মনোনত করিয়া থাকি। হাল্ক1 
বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা মটর চাবের উপযুক্ত। 
নদীর ধারে ইহা উত্তম জন্মে। ইহার ক্ষেত্রে কখন 
জার দিবে না। 

উৎপত্তি কালের ইতরবিশেষে মটরকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অণ্পকাল 
মধ্যে যে জাতির ফদল হয়, তাহ প্রথম শ্রেণী 
নিবিষ্ট; এবং যাহার ফসল হইতে মধাবিধ সময় 
আবশ্যক করে, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত, আর যে 
জাতির ফসল হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় 
লাগে, তাহ! তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । 

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আলি-এম্পরার। ডিকৃসূন, 
ুপর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন অফ 
ইংলগ্ু, ডোয়ার্, ম্যামখ, প্র্সয়মন্র, হয়র্কপায়র 
হিরো ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ব্রিটস্‌ কুইন, ভিকৃ- 


(১৯৯ ) 


টোরিরা ম্যারো এবং ভিছ্‌ পারুফেক্মন ইহারা 
প্রসিদ্ধ! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ওয় শ্রেণীর মটর 
৪অধিক ব্যবহৃত; বাঙ্গালায় ১ম ও ২ম শ্রেণীর মটর 
ব্যবহার আছে, পঞ্জাবে তিন শ্রেণীরই' ব্যবহার 
দেখা যায়। £ 
যে মটরের গাছ ছোট, তাহার বাঁজ,১০১১অন্ুল / 
অন্তরং যুগ্ন সারি প্রস্তুত করিয়। সেই সারিতে একই 
ক্রুল ব্যবধানে আড়াই বা] তিন অন্গুল গভীর গর্ত 
করিয়া তন্মধ্যে রোপণ করিবে । চার। এক হাত 
উচ্চ হইলে, তাহাদের আশ্রয় জন্য কাগ্ী পৃতিয়] 
দিবে । যে মউরের গাছ মধাম ৰূপ তাহাদের 
নিমিত্তও এ প্রকার কাধ্া করিতে হুইবে, কেবল 
সারিগুলি ১৬ অস্কুল অন্তরং প্রস্তুত করিবে এবং 
চারা ৩২ অঙ্গুল উচ্চ হইলে আশ্রয়ার্থ কাঠী পুতিয়াশ 
দিবে। আর, যে মটরের গাছ বড় হয়, তাহার 
চাষের নিমিত্ত ২০২১ অঙ্কুল অন্তরে২ এ ৰপ সু 
সারি করিবে। যুগ্ন নারির মধ্যে একটা আবার একটীর 
ছুই অনল ব্যবধানে থাকা আবশ্যক |)গ্রাছ দেড় 
হাত উচ্চ হইলে, আশএয়ের নিমিত্ত কাঠী পুতির়া 
দিবে। রি 
মটরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জল দিতে হয়, বিশেষতঃ 
গে ফুল ধরিলে অধিক জলের আবশ্তক। শ্রাবণ 
মাসের শেষে কিংব। ভাদ্র মাসের প্রথমে বীছ 
রোপণ করিবে। ক্রমে" ফমল পাইবার হচ্ছ। 
থাকিলে, মাঘ মাস পর্যন্ত দশং দিন অন্তর বাঁ 
ঞ 


(১১৪) 


রোপণ করিবে । বীঙ্গ রোপণ কালে উত্তপ্ত বাযু- 
প্রবাহিত হইলে, বীজ্জ সকল কিছু কাল জলে ভিজা. 
ইয়। রাখিয়! গ্ুতিবে। ্ 


পটল 
পউলের বীজের চারা চাঁষের উপযুক্ত নহে, ইহার 
হুল দ্বারা চারা জন্মাইয়া লইতে হয়। পটল গা- 
&েঁর গুঃয় গুতি ইক হইতে শিকড় বহির্গত হইয়া 
মৃত্তিকাত্যন্তরে প্রবেশ করে; সেই সকল গীইটের 
উভয় পার্থে এবং তৎ সংলগ্ন শিকড়ের ৩।৪ অঙ্গুলি 
নিন্ে কর্তন করিবে । পরে উক্ত গ্রন্থি-বিশিষ্ট মুল, 
কোন পাত্র-মধ্যে সার-গোময়ের জলে ভিজাইয়! 
এরাখিবে। এ গোময়ের জল একপ দিতে হইবে, 
যেন মুল সকল ভিজিয়। অতিরিক্ত ন। হয়। অনন্তর 
এক ব| দেড় দিন ভিজিলে, তাহাদিগকে লইয়| 
ক্ষেত্রে রোপণ করিবে । রোপণ সময়ে শিকড়ের 
ভাগ গর্োর নিম্নে দিয়া, উপরে গাইটটী রাখিবে 
এবং মার্টি চাপ। দিবার সময় সমুদায় ঢাকিয়! না 
দিয়া, গাইটের অপ্পাংশ বাহিরে রাখিবে। অনস্তর 
উত্তাপে শুষ্ক হয়! ন। যায়, এজন্য অতি পাতল। 
ব্ধপে খড় চাপ। দিয়! বত দিন কল উত্তম কপ বাহির 
না হয় তত দিন প্রতাহ অপ্পং জল সেচন করিবে.। ' 
চারা বড় হইয়। উঠিলে, প্রত্যহ জল ন] দিয়া, সৃত্তি- 
ক সিজ্ রাখিবার নিমিত্ত মধ্যে জল-সেক 
ফরিবে। 


(১১১) 

কার্তিক মাস পটল চাষের উপযুক্ত সময়। এই 
সময়ে দোআশ মৃত্তিকা-বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে খনন করি- 
প্লা খনিত সৃত্তিক উত্তমৰূপে চূর্ণ করিবে। অনন্তর 
তাহাতে খোইল ব! গোময়ের সার প্রদান পূর্বক 
ক্ষেত্রের পাটি কার্য্য সুন্দরৰপে সম্পন্ন করতঃ ৪ 
হাত অস্তরে২ পয়নাল! প্রস্তুত করিবে । এব্ধপ.করি- 
বার তাৎপর্য্য এই যে, বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রস্থ জল 
নাল! দ্বারা সহজে বহির্গত হইয়! যাইতে পারে। 
অতঃপর এ সকল ক্ষেত্র-খণ্ডের প্রত্যেকে শ্ডিন সারি 
করিষ়! প্রতি সারিতে পরস্পর তিন হস্ত ব্বধানে 
প্রাগুক্ত মূল সকল রোপণ করিবে। এক একটা 
গর্তে ২৩ খণ্ড মূল নিহিত করা আবস্ঠক। ক্ষেত্রে 
ভূণ, মুখ প্রভৃতি জন্মিলে নিড়াইয়া দিবে। এক 
বার চাষ করিলে সেই গাছে ছুই তিন বৎসর পটল- 
জন্মিয়। থাকে। 


বেগুণ। 


বেগুণের চারা জন্মাইয়। পরে ক্ষেত্রে রোপণ 
করিতে হয়। চার! উত্পাদন জন্য, কোন স্বতন্ত্র 
স্থানের হৃত্বিক! খনন ও উত্তমৰপে চূর্ণ করিবে। 
জুনস্তর তথায় বীজ বপন করিয়া, অসুর ন। হওয়। 
পর্য্যন্ত রৌদ্রের সময় প্রত্যহ কলার পাত। চাপ! 
দিয়া রাখিবে। এবং অপরাহ্কে এ আচ্ছাদন সরা" 
ইয়া অন্প পরিমাণে জল সেচন করিবে । বপনের 

খ 


(১১২) 


পূর্বের বীজ সকল ২।৩ ঘণ্টা ভিজাইয়! রাখিলে শীঘ্র 
অস্কুরোদ্ঠাত হয়। অপর চারা গুলি একটু বড় 
হুইলে.,তা হাদ্দিগকে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিবে | 
পুর্ধেই ক্ষেত্রের পাটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়। তাহাতে 
১৮১৯ অন্গুল অন্তর২ জুলি প্রস্তৃত করিয়। রাখিবে। 
চারা গুলিকে পরস্পর এক হস্ত বাবধানে এ জুলির 
মধ্যে রোপণ করিবে । চারার শিকড় যাবৎ 
ক্ষেত্রের, মৃত্তিকায় ভালৰূপে সম্বদ্ধ না৷ হয়, যাবৎ 
প্রত্যহ,জল সেচন করিবে। ক্ষেত্রে তরল সার 
দিলে বেগুণ উত্তম জন্মে। টজ্যষ্ঠ হইতে শ্রাবণ 
পর্য্স্ত বীজ রোপণের উপযুক্ত মময়। এক জাতীয় 
বেগুণের চাষ বর্ষান্তে হইয়। থাকে। 


লঙ্কা । 


বর্ষাকার্মৌ কোন মৃগ্ধয় পাত্রে অথবা উচ্চ জমীতে 
ইহার বী্ বপন করিয়া! উপরে ধুলিবৎ চূর্ণ মৃত্তিকা 
পাতলা ৰূপে চাপা দৰে এবং অস্প জল-সেক 
করিৰে। চারা ৫1৬ অঞ্গুল উচ্চ হইলে নাড়িয়া 
পাটিকরা ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ ৰপে পরম্পর ১৪1১৫ 
অঙ্গুল ব্যবধানে রোপণ করিবে। চারাগুলি ক্ষেত্রে 
যাবৎ বদ্ধ-মূল ন! হয়, তাবৎ প্রত্যহ অণ্প২ জল- 
দেক করিবে । বিদেশ “হইতে ষে বীজ আমদানী 
হয়, তাহার চাষ করিতে হইলে, শীত কালের কোন 
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সময়ে বপন করিয়। উপরি উক্ত নিষমানুসারে কার্ধ্য 
করিবে। 

ক্যাপ্নিকম্‌-_ইহা এক জাতীয় লঙ্কা; ইহার 
ধ্বীজও শীত কালে বপন করিতে 'হয়।, * ইহার 
চাষ প্রণালী লঙ্কার ন্যায়। 


হকির 
কাপাস! 

কাপাস প্রায় সকল মৃত্তিকাতে জনে; তন্মধ্যে যে 
মিশ্রিত মৃত্তিকায় বালির অংশ অপেক্ষ! চিন্ধ মৃত্তি- 
কার অংশ অধিক ইহার চাষে সেই মৃত্তিকাই 
বিশেষ উপযোগী । 

কার্তিক মাসে, প্রথমে জমীতে জল সেচন করিয়া 
একবার লাঙ্গল দিবে; পরে সেই জল টায় গেলে. 
পুনরায় জল মেচন করিয়া ২।৩ বার লাঙ্গল দিবে 
এবং গোময়ের সার ছড়াইবে। জমী উত্তম পাটি 
হইলে বীজ বপন করিয়। মোই টানিবে। বপবের 
পুর্ব্বে বীজ গুলিকে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা |ভিজাইয়! 
রাখিবে। পরে, জল হইতে ছাকিয়া/গোময় ও 
ঘুটের ছাইর সহিত মাটিতে ফেলিয়া এপে ঘর্ষণ 
করিবে, বেন তাহাদের মুখের কাটা ভাঙ্গিয়া যায়! 

কার্প সের চারা ৬1৭ আঙ্ুল উচ্চ হইলে এক বার 
জল দিৰে এবং তাহার এক মান পরে পুনরায় জল 
সেচন করিয়া সিঞ্চিত জল টানিয়। গেলে মৃত্তিকা 
থুঁড়রা দিবে। চৈত্র মাম পর্যান্ত ইৰপ কারতে 
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হইবে। বৈশাখ মাসে ফল সকল পরিপকৃ হইয়! 
ফাটিতে আরত্ত হয়, ইহাকে “ কার্পাস 'ফোট!” 
কহে।, ফলগুলি ফাটিলেই তুলিয়া লইবে! 
কার্পাসের বীজের সহিত সরিষার বীঁজ উপ্ত হইয়া 
থাকে! 


তামাকু। 


তামাক চাষের নিমিত্ত বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিন 
অতিশয় উপযোগী; বারণ যে পর্যান্ত চারা পুর্ণা- 
বস্থা প্রাপ্ত ন৷ হয়, সে পর্যন্ত উক্ত মৃত্তিকা তাহাকে 
ন্িগ্ধ ও আর্দ্র রাখিতে পারে। এই ৰূপ মৃত্তিকা 
বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে লাঙ্গল দ্বার কর্ষণ করিয়া, কর্ষিত 
»মৃত্তিকার সহিত নীল কু্ঠীর চৌবাচ্চায় ঘে সিটা 
পাওয়া যায়, তাহা কিংবা গোময়ের নার মিশাইবে। 
এৰপ করিলে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবেক। 

*কোন স্বতন্ত্র স্থানের মৃত্তিক৷ উত্তম পে খুঁড়িষা 
ভাত্র মা(ন তথার তামাকুর বীজ বপন করিবে। 
অতাস্য বর সন্তাবনা দোখলে এ স্থানের উপরে 
উপযুক্ত আবরণ তৃিয়া দিবে; কারণ বৃষ্টি পাতে 
বীজের বিশেষ অপকারহয়। বীজ বপনের২০।২৫ দিন 
পরেই চার জন্মিয়া থাকে। চাঁরা গুলিতে যখন ৫1৬টী, 
পাঁতা ধরিবে, তখন তাঁহাব্গকে নাড়িয়। পুর্বোক্ত 
ক্ষেত্রে রোপণ করিবে ।*আশ্বিন মাসের গেষ হতে 
অগ্রহায়ণ মান পধ্যন্ত সময়ের, মধ্যে এই স্থানাস্তর- 
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'করণ কার্ষ্য শেষ করা উচিত; তৎপরে যে সকল 
চারা রোপিত হয়, তাহারা উপযুক্ত ৰপে বাড়িতে 
পারে না। রোপণ সময়ে দেড় হাত অন্তরং শ্রেণী 
করিয়। প্রতি শ্রেণীতে পরস্পর এ পরিমিত ব্যবধানে 
চারা গুলি পুতিবে। যৃত্বৰা শুষ্ক হুইয়| গেলে, 
যাবৎ ইহাদের শিকড় ন। নামিবেক, তাবৎ জল সেচন 
করিবে এবং স্ুষ্যোস্তাপ হইতে রক্ষা! করিবার নিমিত্ত, 
রৌদ্রের সময় কলাগাছের খোল! দ্বারা ঢায! 
দিবে। | 
চারা সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মধ্যে গোড়ার 
মৃত্তিবা খুঁড়িয়। ও নিড়াইয়া দেওয়] কর্তব্য । পাঁচ 
ছয়টা বড় পাতা জন্সিলে, চারার 'পুষ্প-মঞ্জরী 
সকল ভাঙ্গিয়া দিবে; তাহাতে যে সমুদয় নুতন২ 
ফেঁকৃড়ী ও পল্লৰ গজিয়া উঠিবে, তাহারা ন! 
বাড়িতে২ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এৰপ করিলে, পাতা! 
গুলি অতি দীর্ঘ ও পুরু হইয়া উঠে। অতঃপর চারার 
নীচে যে সকল ছোট২ পাতা থাকিবে তাহা জাঙ্গিয়া 
শুক্ক করিয়! রাগিবে। 
যখন বন্ড়২ পাতা সংল সুপ খা ঈষৎ পীত 
বর্ণ ও আশুভঞ্ুন'য হইবে, তখম তাহাদিগকে 
গাছের কিয়দংশ ছ।!লের সহিত কাটিয়া লইবে।, 
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ইক্ষু 

যে ভূমি বন্যার জলে ডুবিবার সম্ভাবন! নাই এবং 
যাহাতে 'অধিক “বৃহৎ গাছ নাই, সেই ভূমিই ইক্ষু 
চাষের পক্ষে উপযুক্ত। এ স্থানের মৃত্তিকা! দোআশ 
হুইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উল্লিখিত 
ৰূপ ক্টেত্রে, লার্জল দ্বারা চারি পাঁচবার চাষ দিয়া 
উত্তম পে পাটি করিবে। পাটি করিবার সময় 
মৃতিকার সহিত খোইল ও গোময় সার মিশাইবে, 
মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে, এক এক হাত অন্তরে অর্দা- 
হস্ত চৌড়। এবং অর্ধহস্ত গভীর করিয়। জলি প্রস্তুত 

৩২. 
করিবে। ঞ্জুলি খুঁড়িতে ঘত মাটি উঠিবে, তাহা 
প্রতি ছুই জুলির মধ্যে আলির আকারে রাখিবে ; 
কারণ পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় এ 
মাটি সহজে লওয়। যাইতে পারিবে । এই প্রকারে 
জম প্রস্তুত হইলে, জ'লর মধ্যে এক২ হাত অন্তরে 
'ইক্ষুর,ডগা পাতিয়া বসাইবে। প্রত্যেক ডগায় 
অন্ততঃ তিনট্রী চোকৃ থাকা আবশ্যক। সেই চোকৃ 
উপরের দিঝে্রাখিয়! তদুপরি আড়াই অঙ্গুল পুরু 
করিয়া একপে মাট চাপা দিবে যে, সমুদয় ডগাটী 
মেন ঢাকিরা' যায়। মাটি চাপ। দেওয়। হইলে 
তৎক্ষণাৎ জন সেচন করিবে । ডগা রোপণের 
পূর্বের জুলির মধ্যে অতি পাঁতলা ৰূপে খোইলের” 
গুঁড়া ছড়াইয় দেওয়। আবশ্যক । 

কৌড়া বাহির না হওয়া পধ্যন্ত ছুই দিন অন্তর 
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জল সেচন করিবে। যখন কৌড়া গুলি সম্যক 
প্রকারে জন্মিবে, তখন ১২।১৩ দিন অন্তর জল দিলেই 
হুইবে। অপর, সিঞ্চিত জল একটু*টানিয়। গেলে, 
পার্থ আলির মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে । তাহাতে, পুন- 
রায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে, এ মৃত্তিকা 
ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে সুতরাংচারার 
গোড়ীয় মৃত্তিকা দেওয়ার কাজ হইবে। " রঃ 

ভাদ্র মাঁস পর্য্যন্ত এই ৰূপ করিতে হইবে। আস্মিন 
মাসে আলি সকলে যে মৃত্তিক1 অবশিষ্ু থাকিবে 
তাহা খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিবে, অর্থাৎ তখন আর 
আলি রাখিবে ন1। এই সময়ে ক্ষেত্রে, এক বার 
খোইল ছড়ানন আবশ্বাক এবং এখন ১৫২০ দিন 
অন্তর জল-সেক প্রয়োজন হয়। জল সেকের দুই 
এক দিন পরে মৃত্তিকা অপ্প২ খুঁড়িয়। দিবে। 

চার! গুলিতে যখন, ৫।৬ট। পাতা ধরিবে তখন 
অবধি নীচের পাতা দ্বার৷ তাহাদেগকে জড়াইতে 
আরস্ত করিবে এবং গাছ ক্রমে যত বাড়িবে, তত 
জড়াইয়! দিবে। 

ইক্ষুর যে সকল ডগ! রোপিত হইয়া 
ণের পুর্ব্বে তাহাদিগকে হাপরে ফেপ্পিয 
হয়। হাপরে রাখার নিয়ম এই, কোন স্থানে এক 
হস্ত গতীর একটী গর্ত করিবে। গর্তের আয়তন, 
যত ডগা রাখিবে তাহা ধরিতে পারে, এপ বিবেচন! 
করিয়া করিবে । অনন্বুর পুকুরের পক, ছাই ও 
বালি মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ভের কিয়দুংশ গুণ 
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করিবে ।|' এই ৰপে হাপর প্রস্তত হইলে, হচ্ছুর 
ডগা সকল তগ্মধ্যে অণ্প হেলাইয়1 সাজাইয়া বসা-! 
ইবে। ডুৎপরে তাহাদের চারি পার্থ মৃত্তিকা! দ্বার! 
এৰপে ঢাকিয়া! দিবে যে, গোড়ার বায়ু প্রবেশ 
করিতে না পারে কিন্তু এই স্ৃত্তিকার আবরণ যেন 
ভগর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত ন উঠে অর্থাৎ উপরে 
কিয়দংশ ব'কি রাখিয়। মৃত্তিকাৰৃত করিবে । অন- 
স্তর, রোপণের উপযুক্ত সময় হইলে, ডগা গুলিকে 
এই স্থান"হইতে উঠাইয়! ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়মে 
গুৃতিয়! দিবে। হি 





